172... 8 87.1 


পিবা যন ! 





৮“ রামেশ্বর ভট্টাচার্য বিরচিত। 


শ্রীঈশানচক্দ্র বন্থু কর্তৃক সংগৃহীত 
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নিমিত্ত প্রকাশিত । 
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শ্বীবিহারীলাঁল সরকার কর্তৃক 
মুদ্তিত ও প্রকাশিত। 
সন ১১৯৩ সাল 
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শিবশিবার বাসর সম্পূর্ণ -. 
হরগৌরীর কৈলাস গমন ৫ 


পৃথিবীর শস্ত বাহুল্য 
গীত সমাপ্তি 
পরিশিষ্ট 


বাঙ্গালা ভাষার প্রথম অভ্যদদ্ধ হইতে তত্ভাষার মুদ্রা- 
গণ যন্ব স্থাপন হওয়া পর্যন্ত যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে সে 
সকলকে প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থমধ্যে গণ্য করা যায় । সেই কাজ্লে 
বতগুলি বাঙ্গাল! গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে সামান্য সামান্ত 
্রন্থগুলি ক্ষীণারুঃ মন্ুষ্যের স্তায় অল্পকাল পরেই বিলুপ্ত 
হইয়াছে । যতঞ্চলি বর্তমান আছে, তাহাদের এই মকপল দশা 
ঘটিয়াছে £-_ 

(১) কতকগুলি মুদ্রিত হইয়! বহু প্রচারিত হইতেছে। 

(২) কতকগুলি মুদ্রিত হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য 
হইয়াছে) ০ 

€৩) কতকগুলি আদৌ মুদ্রাস্ত্রে সমুখিত হয় নাই । 

গ্লরন্ধ এই ভ্রিবিধ দ্রশাপ্রান্্র গ্রন্থের কোনটাই অবিকলাঙ্গে 
বর্তমান নাই ।* প্রথমতঃ লিপিকরগশের শব্দজ্ঞান ও বর্ণজ্ঞান 
উত্তম না থাকাতে, তাহারা এমন করিয়া! গ্রন্থ লিখিয়া 
রাখিয়াছেন যে তাহ! পাঠ করিয়া প্রকৃত শব্ধ ও তাহার অর্থ 
পরিগ্রহ কর। হুষ্ষর। তথাপি তাহার! চেষ্ট। করিয়া গ্রন্থের 
কোন পাঠ পরিবর্তন করেন নাই। ত্বাহারা আদর্শ পুস্তকে 
ধেটা যেমন দ্েখিয়াছেন ব। বুঝিয়্াছেন, তেমনিটী লিখিয়! 
রাখিতে তাহার! সাধ্যমত চেষ্ট! করিক়াছেন। তথাপি তাহাদের 
সকল শব্দের অর্থাবগতি হয় নাই, এবং শ্রাহার! ভুস্ব দীর্ঘের 
বা তালব্য মুর্দন্য ও দত্ত্য সকারের বা! অন্তঃস্থ বা বগীয় বর্ণের 
বথাপ্রয়োগ জানিতে না, এই কারণে তাহাদের লিখনে 
মূলাদর্শের যে কতক ব্যত্যপ্ন ঘটিত, সে বিষয়ে তাহারা বিসংজ্ঞ 
ছিলেন ন!। এই ভ্রট পুব্মাঞ্জন জন্ত তাহার। গ্রন্থ শেষে 
প্রায়ই লিখিয়া রাখিতেন-__ 
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ধথাতৃষ্টং তথা লিখিতৎ লেখকে নাস্তি দোষকঃ | 
ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গে। মুনটনাঞ্চ ভ্ততিত্রমঃ | 
স্বামাদের অবলম্বিত ১১৮৩ সালের লিখিত শিবায়ন গ্রন্থের 
শেষে উক্ত শ্লোকের পরে লিখিত আছে-_ 
গুন সাধুজন আগে করি নিবেদন । 
লিখনের যত দোষ করিবে মোচন ॥ 
দোষ ক্ষমা করিয়। পড়িবে নিজ গুণে। 
গুদ্ধাশুদ্ধ না ধরিয়া পড়িবে সাধু জনে ॥ 
মনের মানস পুর্ণ করিবে ভবানি। 
তোমার মহিমা খানি কি বলিতে জানি ॥ 
আপনার গুণে মাতা হইবে সদয়! । 
পদছায়া দেহ মাত দাসে করি দয়া ॥ 
পুস্তক হইল পুর্ণ শিধের কীর্তন । 
হরগৌরী নাম মুখে বল সর্বজন ॥ 
কিন্ত এছ সকল লেখঞ্কর] শব্দজ্ঞানের অভাববশতঃ যে 
সকল দোষ ঘটাইয়াছেন, 'তুদপেক্ষা, ধাহারা এই সকল গ্রন্থ 
মুদ্রান্কিত করিয়াছেন," তাহাদের গ্রন্থে অধিক দোষদ্দৃষ্ট হয়। 
মুদ্রাযস্ত্রাধ্যক্ষেরা মুদ্রিত করিবার জন্য যে সকল হস্তলিখিতি 
পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলেন,তদগত বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন জন্ত সেহ 
সকণ পুস্তক তাঁহার পপ্িতদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। 
পণ্ডিতগণ গ্রন্থকারের লিখনের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া! আবত্মবুদ্ধি 
ও আত্মরুচি অনুসারে পুস্তক ম'শোধন করিয়। দিয়াছেন | 
এইরূপ বিকৃতাবন্থ গ্রন্থরাশিদ্বার৷ বঙ্গীয় সাহিত্য ভাগারের 
অধিকাংশ পরিপুরিত । 
সন্প্রতি বাঞ্ধাল। ভাবার উৎপত্তি ও বিস্তার বিষয়ে কয়েক- 
থান পুস্তক প্রকাশিত হুইয়াছে। অনেকে বাঙ্গাল! ভাষার 
উন্নতির সমালোচনা করিয়া! থাকেনা কিন্তু যখন এপধ্যন্ত 
প্রাচীন ভাল ভাল কবিদিগের* গ্রন্থ সাধারণের নিকট এক 
প্রকার প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, এবং য্হ! প্রক্মাশ হইয়াছে, তাহাও 
বিকৃত ও মদ্দিত। তথন এ সকল সমাঞোচন। যে কেমন 
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ঠিক হইতেছে, এবং পাঠকবর্গ সেই সকল সমালোছ্নার কেমন 
স্থবিচার করিতেছেন, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। 

১৭৯১শকে শ্বুর্তী হরিমোহন মুখোপাধ্যায় কবিচরিত নাষে 
প্রাচীন ঝুবিদিগের জীবনবৃত্তান্ত ও তাহাদের গ্রশ্থের সমালোচনার 
এক পুস্তক প্রকাশ করেন। তাহাতে (তান রামেশ্বর কৃত 
শিবাক়ন গ্রন্থের কোন উল্লেখ করেন নাই। এই পুস্তক 
প্রকাশের ৪ বৎসর পরে ১৭৯৫ শকে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামগতি 
স্তায়রত্র সেই কবিচগিতের মত “ ৰাঙ্গাল। ভাষা ও বাঙ্গালা 
সাহিত্য "বিষয়ক এক অপেক্ষাকৃত বৃহৎ পুশ্তক প্রকাশ 
করেন। তাহাতে তিন্‌ শিবারন গ্রন্থথানিকে “ উত্কৃষ্ট কাব্য 
মধ্যে গণ্য * কারয়াছেন।, ইহারা উভয়ে কালকামঙ্গল 
সম্বন্ধে দু এক কথা বাঁলয়াছেন। কিন্তু ইহারা কেহই 
ঘনরাম প্রণীত ধন্দ্মঙ্গলের উদ্ধলেখ করেন নাই। জম্প্রতি ধর্ম- 
মঙ্গল প্রকাশিত হইয়াছে, তদৃষ্টে সকলে বুঝিতে পারিবেন 
যে, কেমন উৎকৃষ্ট ও বৃহৎ কাব্যের নাম' পর্যন্ত অবিজ্ঞাত 
থাক অবস্থাতেও বাঙ্গালা সাহিত্যের সবিশেষ সমালোচন। 
চলিতেচিল। আমর! : কালিকঞ্চমজল ৪ বাস্থলিমঙ্গণ প্রতি 
কয়েকখানি গ্রচ্ছের সন্ধান পাহয়াঁছ। কিন্তু পাঠ করিতে 
পাই নাই। যদি দেখাল প্রকাশিত হয়) তাহ! হইলে বাঙ্গালা 
সাহিত্যের সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা বণ! যাইতে পারিবে। 

আমর। প্রাচীন গ্রন্থের ছুরবন্থার থে তিনটা লক্ষণ উল্লেখ 
করিলাষ, রামেশ্বর কৃত শিবার়নে তাহার শেষোক্ত ছুইটী 
লক্ষণ ঘটিয়াছে। রামেশ্বর কত শিবায়ন গ্রন্থ ১২৬০ সালে 
(১৭৭৫ শকে) সংবাদ পুর্ণ চক্ত্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল। 
কিন্তু তাহাতে এই গ্রন্থের প্রায় প্রতি পক্তিতেই পা& পরি- 
বর্তন কর! হইয়াছে। মিত্রাক্ষর কবিতার শেষের যে তুক্ষর 
খুলিতে পরস্পর মিল থাকে, তাহার অব্যবহিত পুর্ব বর্ণের 
অন্তর্গত স্বর গুলিরও* সমতা! থাকা আবগ্তক। ভারতচজ্রের 
কাব্যে এই লক্ষণটী দৃঢ়রূপে রক্ষিত হুইয়াছে। ইদানীস্তন সকল 
কাব্যস্থটয়িভাগণু ই লক্ষণ" পালন করিয়া থাকেন। যিনি 


৪ বিজ্ঞাপন। 


শিবায়ন গ্রন্থে সংশোধন ভার গ্রহণ করিয্্ছিলেন, তিনি 
বুঝিতেন যে, কাব্যের অন্তর্গত মিত্রাক্ষারের পর্ব স্বর সমান না 
হইলে ক্াব্যই হত্র না। অথচ তিনি দেখিলেন যে শিবায়নের 
রচনায় সে নিয়ম আদৌ অবলম্থিত হয় নাই। অতএব তিনি 
শিবায়নকে তাহার অভিমত কাব্য লক্ষণাক্রাস্ত করিবার নিমিত্ত 
তাহার শব্দ পরিবর্তিত করিয়! দিলেন। সেই সংশোঁধনকারী 
মহাশয়কে এই “রিফুর কর্দেশ বথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়া" 
ছিল। যেহেতু এতন্রিবন্ধন তাহাকে শিবায়নের প্রায় প্রতি 
পঁক্জির শব্দ পরিবর্তন, সংযোজন ও বিযোজন করিতে হইয়া- 
ছিল। সেই মুদ্রিত গ্রন্থও এক্ষণে দুপ্রাপ্য হইয়াছে । আমরা 
সেই ৩৩ বৎসর পূর্বের মুদ্রিত গ্রন্থ দর্শন করিয়া এবং তদস্তর্ত 
“্দাগরাজি” কার্ষযের রী'ত ধরিয়া পূর্বের মূল গঠনটা আরে 
ভাঁলরূপে চিনিতে পারিয়াছি। 

স্থথের বিষন্প এই যে প্রাচীন গ্রন্থ সকলের ঈদৃশ ভুরবস্থার 
প্রতি এক্ষণকার কুতবিদ্যদিগের দুটি পড়িয়াছে। তাহার! 
প্রকৃত কবিত্ব চিনিতেছেন, এব প্রাচীন কবিদিগকে তাহাদের 
ত্বপরিচ্ছদেই দেখিতে ভঈল বা/সতেছেন। ইহাতে মাশা 
হইতেছে যে কবিশ্রেষ্ঠ ঘনরাম কত ধন্ম মঙ্গলে বন্যায় যে সকল 
গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নাই, তাহ ক্রমশঃ মুদ্রিত হইবে, এবং কৃত্তিবাস 
রূত বামায়ণের ন্যায় যে সকল গ্রন্থের পাঠ পরিবন্তিত হইয়াছে, 
জে সকল গ্রস্থ অবিকতার্থে স্বাভাবিক শোভায় বিরাজমান 
থাকিবে। | 

আমর বহু আয়াসে রামেশ্বর কৃত শিবায়নের প্রকৃত পাঠ 
নির্বাচন পুর্বক অষ্টাহ পাল! সমেত সমগ্র গ্রস্থথানি প্রকাশ 
করিলাম। এজন্ত আমরা পূর্বোক্ত মুদ্রিত গ্রস্থ ভিন্ন আর 
৫ খাচি হত্ত লিবিত পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলাম। তনধ্যে 
২ খানি অসম্পূর্ণ। এই পাচ খানি গ্রন্থের বধ্যে ৩ -থানির সন 
তারিখ এইরূপে লিখিত আছে £--- 

৯ 


বিজ্ঞাপন । ৫ 


সন ১১৫৭ সাধ তারিখ ৫ই মাঘ রোজ বুধবার *সপগুম্যার্তিখো 
রাজি এক প্রহরের কালে আমল মির হুবিবুন্বা খা ও লালুজী 
পিসর রুজি মারহট্টা মোকাম তাত্রলাপিতপুর আমলে, পরগ্ণণে 
কাশীঞোড়! সরকার গোয়ালপাড়া মজফে সুৰে উড়িহ্যাঃ বহঙ্গাম 
পলায়ন ৰাবুজান খা তনখাদার । 
২ 

৯ * * পরগণে সবঙ্গ সরকার গোয়াল পাড়া * * 
মহাবত জঙ্গ দেওয়ান শ্রীযুক্ত ছল ভর়াম রাজ! বাহাছুর স্থষ্ব 
উড়িস্তা ও বাঙ্গালা ফৌজদার শ্রাযুক্ত র* সিংহ দেওয়ান শ্রীযুক্ত 
গোবিন্দ দাস চেকলে মেদিনীপুর ও চেকলে জলেশ্বর শকাব্া 
১৬৭৫ সন ১১৬১ সাল তার্পেথ * *্* মাহ পৌষ ২২ স্বাবিৎ- 
শতি দিবসে বুধবাসরে শুক্ু পক্ষে নবম্যাং তিথিতে বেল! ছই 
প্রহর সময়ে শ্রীযুক্ত জগন্নাথ স্বান্দর বাটাতে সমাপ্ত হইল। 

তা 

সন 2১৮৩ সাল পঃ সবঙ্গ সরকার গোয়াল পাড়া, মৌজে 
পিঙ্গলা স্বাক্ষর শ্রারামকানাঞ্জি বসু আদ্বশ ঘরেতে ছিল হুর- 
গৌক্সীর সম্াদ সমাপ্ত হইল * কষ প্ক্ষে চতুদ্দশী তিথৌ রবি 
বাদরে বেল! পদড় প্রহরের কালে সমাপ্ত চাকলে মেদিনী- 
পুর আমল ইঙ্গরেজ শ্রীযুক্ত ৮ রাজবন (*) সাহেব ইতি তাং 
মাহ ৩ শ্রাবণে সমাপ্ত। 

গ্রন্থকর্তীর জীবন কালে তাহার গ্রন্থে তত্কতৃক কোন 
কোন পরিবর্তন ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে। বিশেষতঃ গীতি 
কাব্যে গীতের অনুরোধেও কেহ কেহ কোন কোন স্থলে কথার 
সংষোগ বিয়োগ করেন। কিন্তু আমাদের অবলম্বিত.এ সকল 
পুক্তকের পাঠে কোন প্রভেদ ছিল না। মুদ্রিত গ্রন্থে কোন 
কোন স্থলে ছচারি পাঁক্ত আঁধক দেখ! যায়। তাহ॥ যথার্থ 


++ িশীিপাশীা টিপা পাশপাশি শশা সপিপাাপাাশাশী৮ টি 


(৯) ১১৮৩ সঙ্লে রাজবন সাহেবের মৃত্যু হইলে এঁ সালে 
(৯৭৭৬ খুঃ অবে ) জন শিকার্স (০০7 7০276) পাহেক 
মেছ্িনীপুরেরকালৈইইর হয়েন। 





৬ বিজ্ঞাপন । 


প্রস্থকাঁরের রচনা! হইলেও তাহার ভিন্ন লক্ষ্য অনুভব হয়। 
আবার সেই সকল কবিতার প্রতি পঁক্তির শেষের মিত্রাক্ষর 
গুলির পুর্ব স্বর সমান থাকাতে সেগুলি শ্রী সংশোধনকাতী 
মহাশয় কর্তৃক পরিবর্তিত, এমন বিবেচনা হয়) এজন্য সে 
গুলিকে একত্রে পরিশিষ্টে নিবেশিত করিলাম । 

আমরা প্রাচীন ধরনের হস্তাক্ষরযুক্ত অশুদ্ধিময় পুথির 
ছুম্পাঠ্য লিখনের মধ্যে প্রক্কত শব্দ নির্ণয় করিবার সময় বিশেষ 
সতর্ধতা, অবলম্বন করিয়াছি । ছুবধোধ হইলেও কদাচিত 
আপনার! কোন শবের ,সংযোগ বিয়োগ করি নাই। অস- 
হ্গতি হলে যে সঙ্গত পাঠ কোন না! কোন পুস্তকে পাইয়াছি, 
তাহাই দিয়াছি। যাহা একান্ত বুঝিতে পারি নাই, তাহার 
শব্দ ও বণ আদর্শ পুম্তকেরই মত রাঁখিয়। দ্িয়াছি। শুদ্ধ 
লিখন জন্য ত্স্ব দীর্ঘ বা তালব্য মৃদ্ধন্য দস্ত্য প্রভৃতি বর্ণের 
যে পরিবর্তন করিতে হইয়াছে, তাহাঁও যথ' আবশ্তক মত 
করিয়ঃছি। 

বাঙ্গালা ভাষার অসমাপিকা ক্রিয়াগুলির উচ্চারণ দেশ 
ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। সে গুলির উদসরণ মত লিখন ঠিক রাখ! 
যায় না। « করিয়া” এই কেতাবা কথার চলত ভাষার 
লিখন “ করে *। কিন্তু সমাপিকা [ঞ্রুয়ার “ করে * কথার 
সহিত ইহার বর্ণগত ভেদ নাই। পরস্ত ঢাকা অঞ্চলের এ 
কথার উচ্চারণ 2 কইরে ” এই শব্দের কাছাকাছি, এবং 
মেদিনীপুর অঞ্চলের এঁ কথার উচ্চারণ “ কর্যা * এই শব্খের 
কাছাকাছি। এমন স্থলে আমর! কবিতার লিখনে “ করি ”, 
এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করি) অর্থাৎ “ করিয়1”” এই শব্দটার 
শেষের “য়” লোপ করিয়া দি। শিবায়নের পুথিতে অসমা- 
পিক! ক্রিয়াগুলি " কর্য। * * চঙ্গযা ” এইক্ষপে লিখিত ছিল। 
তাহা মেদিনীপুর অঞ্চলের লোকদিগেরও' উচ্চারণের ঠিক 
অনুরূপ নয়। এঞ্জন্ধ তাহার পরিবর্তে আমর। “করি” “চলি” 
এইরূপ শব নিবেশিত করিয়াছি। কথা সংক্ষেপ করিয। 
লিখিবার সমর আমাদিগকে আদশ পুস্তকের কিছ কিছু ব্যতায় 


রামেখরের জীবনরৃভীস্ত | ৭ 


করিতে হুইয়াছে। হইল” এই কথার সংক্ষেপণ্উচ্চারণ "হুল্য” 
বা “হল” বাঁ “ হোলো! ৮ এই কোন কথ! দ্বারা ঠিক প্রকাশ 
হয় না। এ স্থর্ঠো “হৈল” কথা৷ প্রয়োগ করিয়াছি। যেখানে 
 শব্বঞ্ধ্যগত “ই” টীর পুর্বে “আ” স্বর আছে, যথা প্ষাইল” 
“পাইল”, এমন স্থলে “ই” টী অমনি রাখিয়া! দিয়াছি। একপ 
অবস্থায় ই» টী লুপ্ত বা অদ্ধ লুপ্ত বিবেচনা! করিয়া পাঠ 
করিলেই চলিতে পারিবে । 


2 পপ 


পামেশ্বরের জীবনবৃত্তান্ত | 


রামেশ্বর প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের সময়ে দেশ মধ্যে 
তাহারাই লেখক ছিলেন। তাহারা তিন্ন এমন লেখক 
কেহ ছিলেন না যিনি কৰিদিগের জীবনচরিত লিখিয়া আপ- 
নাকে কৃতার্থ মনে করেন এজন্য সেই সকল গ্রন্থকার 
আপনারাই আপনাদের গ্রন্থফধ্যে নিঞ্জের পরিচয় কিছু কিছু 
দিয়া থাকেন। রামেশ্বরের গগ্রন্থে তাহার ও তাহার সমকালীন 
লোকদের এই পারচয় পাওয়া যায় 
রঘুবীর মহারাজ! রঘুবার সমতেজা 
ধাশ্মিক রসিক রণধীর । 
যাহার পুণ্যের ফলে অবতার্ণ মহীতলে 
রাজ। রামাসংহ মহাবীর ॥ 
তস্ত ১ত যশোমন্ত সংহ সব্বগুণযূত 
শ্ীযুত অজিজ্ঞ 1সংহের তাত। 
মেদ্িনীপুরাধিপতি কর্ণগড়ে অবস্থিতি 
ভগবতী যাহার সাক্ষাৎ | 
রাজা রে ভূগুরাঁম দানে কণ্ণ রূপে কাম 
প্রন্তাপে প্রচণ্ড যেন রবি। 
শক্রের সমান সত! জলস্ত পাবক প্রভা! 
বেষ্টিত সাত সৎ কবি॥ 


রামেশ্বরের জীবনবৃতাত্ত | 


দেবী পুক্র নুপবরে স্মরণে পাতক হরে 
দ্রশনে আনন্দ বদ্ধন। 
তন্ত পোষ্য রামেশ্বর তদাশ্রয়ে কর্সি ঘর 
বিরচিল শিবসন্কীর্তন ॥ 
শিবায়ন ৬ পৃষ্ঠা! । 
ভইনারাকুণ মুনি সন্তান কেসরকনি 
যতি চক্রবর্তী নারায়ণ । 
তশ্ত সত কতকীর্তি গোবর্ধন চক্রবন্তী 
তস্ত সত বিদিত লক্ষ্মণ ॥ 
তন্ত স্থত রামেশ্বর শস্ভুরাম সহোদর 
সতী ব্ধপৰতীর নন্দন । 
স্মিত পরমেশ্বরী পতিব্রতা। ছুই নারী 
অযোধ্যা নগর নিকেতন ॥ 
পূর্ববাস যদুপুরে হেম্তৎসিংহ ভাঙ্গে যারে 
রাজ রামসিংহ উকল প্রীত। 
স্থাপিয়া কৌশিকী তট্রেে বরিয়! পুরাণ পাঠে 
রচাইল মধুর সংগীত ॥ 
শিবায়ন ১৭৫ পৃষ্ঠ] । 


শ্ভুরামভায়ার ভরণ কর প্রতু। 
পদছায়া দিহ দয় ছেড় নাহি কতু ॥ 
গৌরী পার্বতী সরশ্বতী স্বসাত্রয় । 
ছুর্গাচরণার্দি করি ভাগিনের ছয় ॥ 
ভাগিনেয়ী পুত্র ক্ধরাম বন্দোঘটি। 
এ সকলে স্বকুশলে রাখিবে ধুঙ্জটি ॥ 
ুমিত্রীর শুতোদয় পরেশীর প্রিয়। 
পরকালে প্রভু পদ্দতলে স্থল দিয় ॥ 
পরমানন্দের কর পরম আনন্দ । ' 
হৃদয় রামের কর সকল সচ্ছন্দ ॥ 
শিবায়নও9২ পৃষ্ঠ1। 


রামেশ্বরের জীবনবৃভীস্ত । ৯ 


সাকিম বরদ। বাটা ষছুপুর গ্রাম । 
সত্যনারায়ণ (প্রথম বন্দন1) 

রচিল লক্ষ্মণাত্মজ দছ্বিজ রামেশ্বর। 

সনাতনে শুদ্ধমতি শভুসহোদর 1 
সত্যনারায়ণ (সদানন্দ পালা) 
এই সকল লিখন দ্বারা রামেশ্বরের জীবনবৃত্বান্ত বাহ! 
জানিতে পারা যায়, তড়িনন আর কোন লিখন-যোগ্য বিবরণ 
পাওয়। যায় না। এই সকল লিখনদ্বারা ও তীহার বাসস্থানের 
লোকদিগের মুখে যাহা অবগত হওয়ায়, তাহা এই £- রামেশ্বর 
রাট়ীয় ব্রাঙ্গণ ছিলেন। খাটালের নিকট বরদ1 পরগণার 
অন্তর্গত ষছুপুর গ্রামে তীছ্ছায় বাঁদ ছিল। হেমতসিংহ নামক 
কোন (রাজকন্দ্চারী) ব্যক্তি তাহার উপর অত্যাচার করিয়! 
তাহার সেই বছুপুরের গৃহ ভগ্ন করিয়া দেয়। তাহাতে তান 
মেদিনীপুরের নিকটবত্তী কর্ণগড়ের রাজবাটীতে আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। কর্ণগড়ের ততকার্লীন রাজা! রামসিংহ তীহাকে 
স্বীয় সভাসদ করিয়া রাখেন। রাজা রামসিংহ রাজা রঘুবীর 
সিঙ্হের বংশধর । রাজ? রাম্ণসংহ ভঞ্জভুমির অধিপতি 
ছিলেন। হারই রাজ্য এক্ষণে মেদিনীপু্রান্তগত নাড়া- 
জোলের রাজার অধিকারে আসিয়াছে । রাজা রামসিংহ 
অচির কাল মধ্যে পরলোক গমন কৰিলে তহার পুক্র ষশোমস্ত 
সিংহ সেই রাজাসন প্রাণ্ড হয়েন। যশোমস্তসিংহের রাজত্ব 

কালে রামেশ্বর শিবায়ন রচনা করেন। 

রামেশ্বর ভ্টনারায়ণের বংশ। তিনি শাগ্ডিল্য গোত্রীয় 
কেসরকনির সন্তান। তিনি কষ্ট শ্রোত্রীয় ছিলেন। তাঁহার 
প্রপিতামহের নাম নারায়ণ চক্রবর্তী, পিতামহের নাম 
গোবর্ধন চক্রবন্তী, পিতার নাম লক্ষ্মণ চক্রবর্ভী। মানার নাম 
রূপবতী, সহোদূরের নাম শত্তুরাম, এবং তিন ভঙ্গিনীর 
নাম পার্বতী গৌরী ও*সরস্বতী। তাহার ছুই পত্বীর নাম 
সুমিত্রা ও পরস্শ্বরী । “বাঁধ হয় রামেশ্বরের সস্তান হয় নাই। 
রামেশ্বত্খ সংস্কৃত ভাষায় সুশিক্ষিত ছ্িলেন। তাহাকে রাজ। 


১৩ রাষেশ্বরের জীবনবৃত্তান্ত । 


রাঁমসিংহ পুরাণ গাঠ কার্যে নিযুক্ত করেন। রামেম্বরের শিবায়ন 
্রন্থের অনেক অংশ ভাগবতাদি শাস্ত্রের আঁবকল অনুবাদ 
বলিলে বল] যায়। তদ্ভিন |তাঁন যে হিন্দা ও উদ্দ ভাষাও 
জাঁনিতেন, তাঁহ! তাহার সত্যনারায়ণ গ্রন্থে প্রকাশ পায়। ' 

রামেশ্বর কেবল ধজমানী পুরাণপাঠক ছিলেন না। তিনি 
শাঞ্জের (বশেষ ম্জ্ঞ হইয়া সাধারণ লোকের নিমিত্ব গীতি 
কাব্য রচনা করিয়া দেন এবং আপনি যোগাত্যাসে রত হয়েন। 
কীর্সষই নদীর তীরবর্তী কাপাশ টিক্রা নামক স্থানে তাহার 
মাতামহের বাঁড়ী ছিল, রাজ! তাহাকে সেইস্থানে বাস করান। 
সেই কসাই বা কংসাবতী তটকে তিন কৌশিকী তট নামে 
ব্যক্ক করিয্াছেন। এখানেও তাহার যোৌগাঁসন ছিল। 
তাহার আর এক যোগাসন কর্ণগড়ের মধ্যগত মহামীয়া দেবীর 
মন্দিরের মধ্যে স্থাপিত । ইহা পঞ্চমুণ্তী যোৌগাসন। তাঁডিন্ 
& মন্দিরের প্রাঙ্গণে যুগ ঘোপা নামক একটি ক্ষুদ্র ত্রিতল বাটি 
ৃষ্ট হয়। কথিত আছে, রামেশ্ুর প্রথমে এ বুর্গী ঘোপায় 
যোগ অত্ত্যাস করেন। পরে মহামায়ার সম্মুখে পঞ্চমুণ্ডীর 
আসনে সিদ্ধ হয়েন। 1সতপুকষ” রামেশ্বর দেহত্যাগ কনিলে 
স্লেই মন্দিরের নিকটে তাহার সমাধি হয়। তাহার সমাধি- 
মন্দিরের নিকটে ৰশোমস্তসিংহেরও সমাধি মন্দির আছে। ইহাতে 
বোধ হয় তিনি যে ষশোমস্তাসংহকে “দেবী পুত্র ” ইত্যাদি 
বলিয়াছেন, তাঁহ! কেবল প্রশংসাপর বাক্য নয়। তিনিও একজন 
সাধুপুরু ছিলেন । রামেশ্বরের পিতামহ নারায়ণ চক্রবর্তীও 
হাতি” ধর্দ্মবিশিষ্ট ছিলেন। | 

দেবতাভক্ত সুপপ্ডিত সুপুরুষগণ মৃত হইয়াও অমরত্ব লাভ 
করেন। মহাগ্রভাবশালী যশোমস্তসিংহের সুদৃঢ় অট্টালিকা- 
মুক্ত রাজধানী চূর্ণ হইয়া পাড়িয়। রাহয়াছে। কিন্তু তাহার 
প্রতিষ্ঠিত মহামায়ার ভক্ত রামেশ্বরের বাক্যাবলী এখনো! 
উজ্জীবিত রহিয়াছে। | 

রামেশ্বরের গ্রন্থ কোন্‌ জময়ে রচিত হইয়াছিল,তাহ! নিণয় 
করা আবস্তক। বাঙ্গাল। কাব্য রচগ়িতাগণ গ্রন্-শেষে লেই গ্রন্থ 


রাষেশ্বরের জীবনরৃতান্ত | ১১ 


সমাপ্তির একটা শাক লিখিয়া দেন। সেই লিখন স্পল্টীর্থক 
হইলে গ্রন্থ ঝরনার সময় জানিতে কোঁন ক্লেশ হয় না, দ্বিধাও 
থাকে না। কিন্ত রামেশ্বরের সেই শাক লিখন স্পষ্টার্থক নয়। 
তিনি লিখিয়াছেন, 


শকে হল্য চন্জ্রকল! রাম করতলে। 
বাম হল্য বিধিকান্ত পড়িল অনলে ॥ 


সেই কালে শিবের সঙ্গীত হল্য সারা ॥ 

এই শ্রোক হইতে স্প্৯ কোন শাক পাওয়! যার" না। 
মুদ্রিত পুস্তকে এ কবিতার সঙ্গে ১৬৩৪ এই অন্ধ প্রদত্ত হই 
য়াছে। কিন্তু হস্তলিখিত কোন পুস্তকে ইউশাক অক্ক দেখা 
গেল না। এঁ শ্লোকের কোন বর্ণান্তরও দেখা যায় না। তেঞজিশ 
বৎসর পুর্বে যিনি এই পুস্তক মুদ্িত করিয়াছিলেন, তাহার 
এই কার্যে যথেষ্ট পরিশ্রমের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া বায়। তিনি 
কোন প্রাচীন লোকের নিকট জানিয়া এই শাক অঙ্ক নিবেশিত 
করিয়। থাকিবেন। এব্ষিয় পণ্ডিত রামগতি গ্ভায়রভু মছাশয 
যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি-_ 
৪ “উহা (১৬৩&শক) অতিকষ্টকলপনায় সঙ্গত কর! 
ধাইতে পীবে। যাহা হউক অগতা। উহাই স্বীকার করিতে 
হইল। কিন্ত এবিষয়ে আর একটা প্রমাণ পাওয়া বাই- 
তেছে--নবাব হুজাউদ্দীনের সময়ে ১৬৫৬ শকে [১৭৩৪ থুঃ 
অবে] এই যশবস্তসিংহ ঢাকায় নায়েব নবাব সরক্কয়াজ থার 
প্রতিনিধি ঘালিবনাপীর সহিত দেওয়ান হইয়। চাকায় 
গিয়াছিলেন। ইহারই ষত্রে পুনর্বার টাকায় ৮ যণ চাউল 
হওয়ায় নবাব সায়স্তা খার সময় হইতে আবদ্ধ ঢাক! নগরের 
পশ্চিম দ্বারের কবাট উন্মুক্ত হইয়াছিল। যাহাহউক ইনি ১৬৫৬ 
শকে দেওয়ান হইয়াছিলেন, এবং সুদ্রিত পুস্তকের গ্রণনানুজারে 
শিবস্কীর্তন ১৬৩৪. শকে সমাপ্ত হয়--এই ২২ বৎসরের অন্তর 
ধর্তিব্যের মধ্যে নহে & বেহেহু যশবস্তের দেওয়ান হইবার 
২২ বৎসর পূর্বেও এ গ্রন্থ রাচত হওয়া অদভ্তাৰিত নছে। ঘিশে- 

ষতঃ ইতিহাসে ইহাও থা যাইতেছে যে, দেওয়ানী জাতের 


১২ রামষেশ্বরের গ্রন্থের বিবরণ । 


পূর্বেও বশবস্ত প্রসিদ্ধ মুর্শীদকুলী বার অধীনে বহুদিন থাকিয়! 
বিলক্ষণ খ্যাতিপ্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন । 
বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য ১৩৮ পৃষ্ঠা । 


রামেশ্বরের গ্রন্থের বিবরণ । 


এম্বদ্দেশে মনীষীগণ অতি প্রাচীনকাল হইতে কলিধর্ 
প্রভাব দর্শন করিয়া আসিতেছেন। স্বতিসংহিতাকার খবিগণপ 
যুগে যুগে মনুষ্যের শক্তি হ্রাস হইতেছে দেখিখা কলিযুগের 
মনুষ্যের পক্ষে সহজ ধর্ম নির্দেশ করিয়ঃ গিয়াছেন। তদনুসারে 
কলির প্রারস্তে, খন মনুষ্যগণ কঠোরতর ব্রতানুষ্ঠানাদি কাষ্যে 
অক্ষমত! দেখা ইতে লাগিল, তথন ব্যবস্থাপক মহাত্মাগণ তাহা- 
দের দ্বীর্ঘকাল ব্রঙ্গচর্যয প্রভৃতি কঠিন ধয্রাচরণ নিষেধ করিয়। 
দিলেন। এইবূপ অবস্থায় কিছুদিন চলিলে পর এদেশে সুসল- 
মানদের অধিকার বিস্তারিত হইল। তখন শাসনকর্তা হিন্দু 
রাজার অভাব হওয়াতে কর্পর ভাব নিরক্কুশরূপে বাড়িতে 
লাগিল। ইহার পূর্বে কতকগুলি পুরাণ ও তন্ত্র হীনশক্কি 
হিন্কুদিগের সামর্থ্য অনুপারে বিবিধ ব্রতাদির বিধান দিতে- 
ছিলেন। রুমে সেই সকল শাস্ত্রের লোপ হইতে লাগিল। 
সেই সকল শাস্ত্রে পারদর্শা অধ্যাপকগণও লয় পাইতে লাগিলেন । 
বিতর্কস্থলে শাস্ত্রের যথার্থ মত কি, তাহ! মীমাংস। করা কঠিন 
হইয়। উঠিল। এমন সময়ে মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য 
প্রাদ্ভূতি ভইলেন। তিনি অসাধারণশক্তি প্রভাবে সমস্ত শাস্ত্রের 
মন্্াবধারণ করিস! এক স্বৃতিসংগ্রহ প্রকাশ করেন। উত্তরকালে 
তাহাই এদেশের সর্বময় শান্তর হইয়া রহিল। ষখন এই শান্ত 
রচিত হয়, তখন চৈতন্যদেব অবতীর্ণ হংয়াছেন। তিনি 
দেখিলেন কলিকালের লোকের পক্ষে অন্য ধর্ম্মোপদেশ বৃথ!। 
অতএব তিনি বেদ স্ৃতি .প্রভৃতির সকল বিচার উপেক্ষ। করিয়। 
হগিনাম,প্রচার করিপেন। তিনি বলিলেন, কপিযুগের যনয্যের 


রষেশখ্বরের গ্রান্থর বিবরণ । ১৩ 


পক্ষে সহজধর্শ চাই। কেবল হরিনাম সংকীর্তন দ্বারাই তাহার 
মুক্তি লাভ হইব্নেড চৈতন্তের এই সহজ ধর্মের মত সকলেরই 
হৃদয়গ্রাহী হইয়া অচিরকাল মধ্যে সমস্ত বঙ্গদেশে ব্যাপ্ত 
হইল । 

যখন বঙ্গদেশে ধর্মসন্বন্ধে এইব্প অবস্থা ধীড়াইয়াছে, তখন 
পাঁঠানগণের ভারতীয় রাজত্ব শেষ হুইয়া আসিল। পাঠানগণ 
প্রায় ১২০০ থ্ষ্টাষ হইতে ভারতে রাজ্য বিস্তার করিয়। এই 
তিন শত বৎসরে হিন্ুদিগের আচার ব্যবহারে কোন পরিধর্তুন 
ঘটাইতে পাঁরে নাই বটে, কিন্তু রাঁজকার্ষেয ফারশী ভাষা প্রব- 
ত্বিত হওয়াতে, সংস্কৃত ভাষার প্রবলতা কমিয়া গিয়াছিল এবং 
ফারশী-অনভিজ্ঞ সাধারণ* লোকের নিকট তাহাদের মাতৃভাষার 
আদর অধিক হইয়াছিল। 'এই সুযোগে কৃত্তিবাস ও বৃন্দাবন 
দাঁস প্রভৃতি কবিগণ বাঙ্গাল! ভাষায় গীতিকাব্য রচন! করিয়। 
তদ্‌ ভাষার সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া দেন। পূর্বাপর ঘটনার কাল 
বিচার করিয়া জানাইতেছে, থে সাদ্ধ পঞ্চদশ শত থৃ্ীকে 
( শকাবা! ১৪৬০1৭* ) কুত্তিবাস কৃত রামায়ণ এবং বৃন্দাবন দাস 
কৃক্ত চৈতন্যমঙ্গল রচিত হ্ফ়ী। ইনার আর ২৫ বৎসর পরে 
১৪৯৫ শকে্চৈতন্তচরিতামৃত এবং তাহার আর ২৫ বতসর পরে 
১৫২০ শকে রাজ। মানসিংহের ৰঙগদেশের রাজত্বকালে কবিকম্কণ 
কৃত চণ্তীমঙ্গল প্রচারিত হয়। 

এই চণ্তীমঙ্গলের রচনাকালে দেশের রান্গকীয় অবস্থার 
সমূহ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। এখন পাঠানগণ পযুর্দস্ত এবং 
মোগল কুলতিলক মহাত্মা আকবর ভারতসাত্রাজ্যের অধিনায়ক । 
পাঠানগণ হিন্দুদিগকে কেবল জব্দ করিতে চেষ্টা করিতেন, 
মোগলগণ হিন্দুদিগকে ভাল বাসিতেন এবং তাহাদিগকে উচ্চপদ 
প্র্ণান করিতেন। ইঞছাতে দেশন্থ প্রধান প্রধান গুণী ও ধনী 
লোকদিগের নানা" প্রকার স্থবিধা হইল বটে, কিন্তু মধ্যবৃত্ব 
সামান্য লোকদিগেঁর অনুস্থার উন্নতি হয় নাই । মুসলমানদিগের 
সময়ে রাজস্ব আদায়ের, সুব্যবস্থা ছিল না। যেমন কৃষ- 
কেরা তেমনি ব্বান্স্থ-সংগ্রহকারীরা, সকলেই রাঞ্জার প্রাপ্য কর 


১৪ রাষেখরের গ্রন্থের বিবরণ । 


আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করিত। তাহাতে সেই কৃষক 
অধধি ঝড় বড় রাজা পর্যান্ত কাহারো শান্তি ছিল না। এই 
জন্য ক্ষি্ঠি প্রভু অধীনস্থ লোকের উপর আক্রমণ করিতে 
ক্ররটি করিতেন না । কখন কখন নিরপরাধ লোকও জত্যা- 
চরিত হইত। এই দোষাচ্ছন্ন রাজ্যে কাম ক্রোধ লোভাদির 
প্রবলতায় আর যে কত অনিষ্টাপাত ঘটিতে পারে, তাহা 
সহঞ্জেই অনুভব করা যাঁর়। আমাদের উত্কৃষ্ট প্রাচীন কবি 
কথ্ধিকপ্কণ, রামেশ্বর ও ভারতচন্ত্র, ইহারা সকলেই বাঁজকণ্খচারী- 
দিগের দ্বারা উবপে টউপদ্ধত হইয়া বিবিধ ক্লেশ ভোগ 
করিয়াছিলেন । 

আমর] পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে" অন্মদ্দেশীষ লোকপিগের 
ধন্্ সাধন শক্তির হাস হওয়া হেতু পুরাপাদিতে তহপযোগী 
সহজ সহক্জ ব্রতানুষ্ঠানের পদ্ধতি রচিত হইয়্াছিল। তদনু- 
সারে অনেক স্ত্রীও পুরুষ শিব চতুর্দশী, মহাষ্টমী, সাবিত্রা 
প্রভৃতি ব্রত অবলম্বন করিতেন্।। কিন্ত এই সকল ব্রতান্র- 
ঠানেও সকলে সমর্থ হইভেন না। দ্বিতীয়ত: এই সকল ব্রতেব 
যে ফল, তাহা বহুকালে বা' পরপোকে প্রাপা।  তাছাতেছ বা 
এই ভীনশক্তি লোকদের তৃপ্তি জন্মিবার সম্ভাবনা কি? এ 
সয়ে লোক নানা প্রকারে অত্যাচরিত ও ছুদ্দশা গ্রস্ত । 
যাছা শ্রাপ্ব ফলপ্রদ হয়, ঘাহাঁতে উপস্থিত বিপর্দ হইতে 
মুক্তি পাওয়।! যায় যাহাতে সহজে প্রচুর ধন্লাভ হয়, এই- 
রূপ ব্রতই এক্ষপণকার লোকের মনোন্তব্ধপ। সুতরাং লোকের 
এবিধ ব্রতের প্রতি আগ্রহ জন্মিল। খবরের বিধানে 
লোকের এরূপ আকাক্ষাও অপূর্ণ থাকে না। শাস্্চালিত 
সঙ্জাজের বহির্ভাগে ইতর লোকদিগের মধ্যে শাস্বাতিরিক্ত এক 
এক জ্ষেঘ দেবীর আবির্ভাব হইয়া থাকে । এই দকল দেবতা 
সহজে আরাধিত হতেন, এবং শীত অভাষ্ট কস প্রদ্দান করেন। 
তাহাতে দেখে বিপ্রর খেদবুক্তর স্ত্রী, বিপন্ন পুরুষ ও রোগ- 
গ্রস্ত লোক সেই দেবতার শরণাপন্ন, হয়। এই প্রকারে এ 
দেশের ছুঃখ-ক্লেশ-সমাকুল উতৎপীড়িত হিন্দুগপও নাস! দেৰতার 


রামেছরের এাস্থের বিবইণ। ১৫ 


আশ্রয় হাইয়! ছিলেন। জয় মঙ্গলচণ্ী, জয় বিষহরী, শীতল, 
ধর, স্থবচনী, ইথুত ইহারা এইরূপ ক্লেশনিবারক, সদা-ফল- 
প্রদ দেবতা । প্রথমতঃ অরণ্যে বা প্রাস্তরে বা ইতর লোকের 
গৃহে* এবং বিশেষতঃ ভ্ত্রীলোকদিগের মধ্যে, এই সকল 
দেবতা প্রাদুর্ভত হইয়। ছিলেন। পরে ভক্তদিগের মানস 
পুথ করিয়া ইহার। আপনাদের প্রভাব বিষ্তার করিলে ক্রমে 
রাজাদিগের প্রাসাদেও ইহাদের পুজার অনুষ্ঠান হয়। এইরূপে 
এই সকল দেবতার পুজা সর্বত্র প্রচলিত হইয়াছে। ইহাঁ- 
দের পুজাবিধি অতি সহজ। ইহাদগকে পুজ্য বলিয়। মানিলে 
ব1 পুজা দিবার অঙ্গীকার করিলেই মানস সফল হয়। 

এই সকল দেবত। অর্বদা কাছে কাছে থাকেন; কথন 
কথন বিড়ম্বনা করিয়া ভক্ত ও নিষ্ঠার পরীক্ষা করেন এবং 
সঙ্গে সঙ্গে কল দেন। এই সকল দেবতা পুজ দ্বার! প্রসন্ন হইলে 
সাধককে আর কিছু করিতে হয় না। ইহারা ভক্তের জন্য 
সকলই করেন। কাঁলকেতুর প্রতি প্রসন্ন হইয়া চণ্ভী তাহার 
সাত ঘড়া ধনের মধ্যে এক ঘড়া শরয়ং কাকালে করিয়া তাহাৰু 
ঘর৪ পর্যন্ত বহিয়। দিলেন মন্প। দেবীও চাদ সদাগরের 
চৌদ্দখান ্ডিঙ্গা সর্পপৃষ্টে বহাইয়া তাহার বাড়া পর্য্যস্ত 
পনুছাইয়। দিয়াছিলেন। 

এই সকল দেবতার পুজাবিধি ও ব্রত কথা প্রথমতঃ 
মুখে মুখে চলিত। যখন ইহাদের পুজার বহুল প্রচার 
হইল, তখন তাহ ছন্দোবদ্ধ কর্তা বা সঙ্গীত আকার ধারণ 
করিল। পরে আরো উৎকৃষ্ট লৌক সেই মূল কথাকে পল্প- 
বিত রসাল ও তান লয় সুস্বরযুক্ত করিয়। এক এক মহাগীতি- 
কাব্য রচন1! করিলেন । এই প্রকারে চত্তীমঙ্গল, মনসামঙগল 
ও ধর্মমজল- প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যের উৎপত্তি হইয়াছে । 

রামেশ্বর প্রাছুতত হইয়া দেখিলেন, এদেশে ধর্ম্মবিষয়ক 
অশেষ কাহিনী গ্রচলিত্॥। সে সকল কাহিনী সমস্ত শান্ত্রমূলক 
নছে; কতক শান্ত্রমূলক্, কতক প্রবাদ মাত্র। তাহার সময়ে 
উপাখ্যান পুর্ণ মহাভারতের সংক্ষেপ বিবরণ বাঙ্জাল। তবাষায় 


১৬ রামে শ্বরের গ্ুষ্থের বিবরণ । 


কাশারাম দাস কর্তৃক অন্বাদিত হইয়াছে । তত্তিনন শ্রীমস্তাগ- 
বত ও অন্তান্ত পুরাণের কথাও পুরাণ ব্যাথ্যাতার শ্রোতৃ- 
বর্ঁকে অহ্ররহ শুনাইয়। থাকেন। তিনি স্বয়ং একজন পুরাণ 
ব্যাখ্যাতা। তিনি হহাঁও দেখিলেন ষে পুরাণ কিথা 
অপেক্ষা সংগীত শ্রবণে লোকের অধিক অনুরাগ । তাহার 
সময়ের শতাধিক বর্ষ পুর্ব অবধি রামায়ণ ও চণ্ডীমঙ্গলের গীত 
প্রচালত ছিল। তাহার সময়ে ধন্্মঙ্গল, মনসাম্ঙ্গল প্রভৃতি 
পীত প্রচলিত হইতে লাগিল। এই সকল দেখিয়া তিনিও 
গীত রচনা করিতে সমৃত্স্থক হইলেন। পরস্থ « ধন্ম * 3 
“জয় বিষহরী” প্রভৃতি অগ্রসিদ্ধ দেবতার উপাখ্যান লইয়া 
গীত রচনা করিতে তীহার প্রবৃত্তি হয় নাই। এজন্য তিনি 
পুরাণোল্লিখিত বিষয় সকল অবলম্বন করিয়া সঙ্গীত রচনা 
করিতে লাগিলেন। তখনকার প্রচলিত সঙ্গীত সকল এক এক 
“ মঙ্গল” আখ্যা প্রাপ্ত ; যথা, চণ্ডী মঙ্গল, মনসামলল, ধন্মমজল 
ইত্যার্দি। কিন্ত তিনি বামায়ণের অন্থকরণে তাহার গ্রন্থের 
শিবায়ন নাম দিলেন। আর তাহার ভণপিতিতে তিনি এই কাব্যের 
“ ভব-ভাব্য ” ও “ ভদ্র-কাব্ ৮ এই বিশেষণদ্বম্ন প্রয়োগ করি 
লেন।  “ ভব-ভাব্য ” এই বাক্যের অর্থ এই যে এই 
কাব্যের চিন্তলীয় দেবতা শিব; ইতর দেবত! নহে। আর 
* ভদ্র-কাব্য + এই বাক্যের এক অর্থ এই যে ইভা ভদ্রজনের 
যোঙ্গ্য কাব্য। ধন্মমঙ্গলের “ ধশ্ম / বারুই-সেব্য ; চণ্ডী- 
মঙ্গলের ণ্চণ্তী”  ব্যাধ সেবিত1) বিষহ্রীর পুজা রাথা- 
লের দ্বারা 'আরন্ধ হয়) কিন্তু শিবায়নের দেবতা বিশ্বপূজ্য 
অনাদি মহেশ্বর । 2চপ্ীর পুঞ্জা প্রচারের স্থান গুজরাট -সিংহল) 
মনসার পূজার স্থান চম্পাই নগর--নারিকেলডাঙ্গা-সিজবন ; 
ধর্মের পুজার স্থান উসৎপুর--াপাই--হাঁকন্দ । এ সকল নৃতন 
ও অগ্রসিদ্ধ স্বান। কিন্ত শিবায়নের দেবতার স্থান সর্ধবজন- 
বিদ্ধিত যথাপূর্ধ কৈলাস ও ছিমালয়। চণ্ভীর নুতন পুজ। 
প্রচারের প্রয়োজ্জন ; যন্সাকে ধিনি ঘ্বণা করিতেন, তাহাকে 
তাহার মানাইতে হইয়াছে; ধর্মেরও পশ্চিমোদয়াদ 
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অদ্ভুত কর্ম দ্বারা দেবভাব প্রতিপন্ন করিতে হইয়াছে । কিন্ত 
শিব সর্বারাধ্য ; তাহার কেবল লীল। বিস্তারের প্রয়াস । চণ্ভী- 
মঙ্গল রচয়িতা “প্ীনেক পুরাণের” ধ্বনি দিয়াছেন; মনসামঙ্গলের 
রচস্ঠিতা গ্রন্থ শেষে হরিবংশ ও মনসা পুরাণের উপর নির্ভর 
করিয়াছেন; ধন্মমঙ্গলের রচয়িতা “ হাকন্দ পুরাণের »” 
দৌহাই 1দয়াছেন। 1কন্ত শিবায়নের রচয়িতা তাহার অবলম্থিত 
পুরাণ ও ভাগবতার্দি প্রধানশাস্ত্র সকলের, স্থল বিশেষে, অধ্যায় 
পর্ধ্যস্ত ধারয়া 1দয়াছেন । ফলতঃ রামেশ্বর যেমন পুরাণ প্রা 
পণ্ডিত ছিলেন, তান তাহার কাব্যকে সেইরূপ পুরাণসন্মত ভদ্র- 
লোক যোগ্য করিতে চেষ্টা কারয়াছিলেন। তথাপি তিনি 
প্রকৃত কব্বিত্বও বুঝিতেন ! কাব্যের লক্ষণ যে ভাব সৃষ্টি 
তাহ! তাহার বিলক্ষণ বিদিত ছিল। সেই জন্য তিনিও গ্রচলিত 
কথা ধরিয়া শিবহুর্গার লীলা উপলক্ষে অনেক নূতন ভাব প্রদশন 
করিয়াছেন। পুরাণকর্তাদিগের রীতি এই যে তাহার গণপতি 
গরুড় বা কন্ধী প্রভৃতির ন্যায় এক একটী দেবতাকে মূল ধর্রয়! 
তাহার সহিত আর আর প্রচলিত পুরাণ প্রসঙ্গ জড়াইয়া নানা 
কথ্য এক একথা ন&বৃহত পুঞ্পান গ্রন্থ রচনা করেন। মুকুন্দরাম, 
ঘনরাম, বে্তকাদাস প্রভৃতি কবিগণও বাঙ্গাল ভাষায় তাহাই 
করিয়াছেন । তাহারা ব্যাধ-পুজিত জয়মঙ্গলচণ্তীর ব্রত, রাখাল 
সেবিত মননার ঝাপান, ও স্খদন্ত পৃজিত ধর্মের গাজন, এই 
সকল সামান্য পুজা ব্যাপারকে স্থষ্টি-সংহার-কারী অনাদ্যনত্ত 
অখিলেশ্বর পরব্রঙ্গের বিচিত্র লীলা! কলাপের সহিত কেমন 
স্থকৌশলে মিলাইয়৷ দিয়াছেন | অদ্ভুত কাহিনী, শ্রবণ মনোহর 
ছন্দ, মুছুল পদ বন্যাস, এই সকল গুণে তাহাদ্দের রচিত গ্রন্থ 
কেমন উৎকৃষ্ট কাব্য হইয়া দাড়াহয়াছে ! রামেশ্বর তাহার সময়ে 
প্রচলিত কাব্য সকলের এই সকল গুণ বুঝিতেন। বুঝিয়। তিনিও 
তাহার কাব্যকে এরূপ (বাব্ধ রসাত্মক করিতে চেষ্টা করিয়া" 
ছেন। 1তনি হরগৌগীর মানুষী লীলা বর্ণনস্থলে তাহাদিগকে 
_ কখন মায়াতিক্রান্ত ও কখন মানচ্ছম্ন করিয়া তাহাদের এখ্বরিক 
ভাবের স্থিত মনুষ্য তাবেদ ঘে সমন্বয় করিয়াছেন, তাহাতে 
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তাহার ঘথেষ্ট রচনা-কৌশল প্রকাশ পায়। তাহার ঈশ্বরের 
মায়ানদী, ঈশ্বরীর কালীমূর্তি, বিশ্বকম্মার অস্ত্র নিশ্মীণ এবং মশা 
জোকের উৎপাত প্রতৃতিতে তাহার উদ্ভাবনী শক্তি ও কবিত্ব- 
ছটার প্রচুর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

রামেশ্বর “ ভবভাব্য * অর্থাৎ আদিদেব সদাশিবকে লক্ষ্য 
করিয়। গ্রন্থ রচন1 করিয়াছেন । কিন্তু তিনি কেবল পুরাণ প্রস- 
জের উপর নির্ভর রাখেন নাই। তিনি তাহার গ্রন্থের উপাদান 
কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা এক স্থলে আপনি ব্যস্ক 
করিয়াছেনঃ-- 

যে কথা নোমষারণ্যে দীখসজে দীতপুণ্যে 
শৌনকাদ্যে শুনাইলা স্কত ॥ 
আর বুদ্ধ পরম্পরা যে কিছু বলেন যাঁরা 
তাহার করিয়। সারোদ্ধার । 
শিবায়ন ১৫ পৃষ্ঠা | 

প্রায় সকল পুরাণেই দক্ষধজ্ঞবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে । রামেম্বর ও 
তাহা লইয়া গ্রন্থারস্ত করেন। "পরে হমালয়ে গৌরীর জন্ম 
এবং তাহার সহিত শিবের বিক'হ ও বিবিধ লীলা বণনায় 
শিবায়ন সম্পূর্ণ হইয়াছে । হহাতে হরপার্ধত।র হরিগুণ 
কথন উপলক্ষে শ্রীমভাগবতের ও অন্যান পুরাণের নান। প্রসঙ্গ 
বর্ণিত হইয়াছে | তদনস্তর শিবের ঢাঁষ ও শিব করুক গ্ৌরীকে 
শংখ পরান, এই ছুই উপাখ্যান কৌশল-ক্রমে একত্রে সন্নিবেশিত 
হইয়াছে। এই ছুই উপাথ্যানে শিবায়নের প্রায় অদ্ধাংশ 
পাঁরপুর্ণ। ধরিতে গেলে এই ছু প্রসঙ্গ লইয়াই শিবায়ন। 
এই দুইটা কথা রামেশ্বর বৃদ্ধপরম্পরায় শুনিয়া থাকিবেন। 

ত্রীদিগের শংথ পারধান এথনো৷ একটা মাঙ্গলিক কন্ম রূপে 
পরিগণিত হইয়া থাকে । শুদ্ধাচারে শংখ পরিধান করিতে 
হয়। পরিধানের পূর্বে শংখকে ধান্য দুর্বা সহকৃত গঙ্গালে 
বা হরিভ্রাক্ত জলে ধৌত করিয়! লওয়) হয়। পরে ইঠ্টমন্ত 
অনুসারে, হয় রাধাকে, ন। হয় দুর্গীকে তাহা উৎসর্গ কর। হয়। 

বিধানের পরে আশীর্বাদ গ্রয়োগ হয়। এপধ্যস্ত এই বিধ 
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আছে । প্রাচীনকালে ইহার ষে ঘটা হইত, তাহাই অবলম্বন 
করিয়া রামেশ্বর*শিবায়নের মধ্যে শংখ পরিধানের পালা 
লিখিয়াছেন। 

ঠিবের চাষ সম্পক্কীয় উপাখ্যানটাও চাষী অথবা চাষজীবী 
অপর জাতীয় লোকদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল, এমন সম্ভব 
বোধ হয়। শিব স্বয়ং চাষ করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ 
কারস্থেরা যেমন শ্বহন্তে চাষের কর্ম না করিয়া কষাণদের দ্বারা 
তাহ! করাইয়! লয়েন এবং আপনারা ক্ষেত্রে নিয়ত উপস্থিত 
থাকিয়া! শস্যা্দির তত্বাবধান করেন, শিবও তাহাই করিয়া 
ছিলেন। শেষে বামুন কায়েতের চাষ বেমন কোন দিন ভাল 
হয় না, শিবের চাষেও ক্রাহাই ঘটিয়াছিল। শিৰ-ভূৃত্য ভীম 
ধান্য কাটিয়া আড়াই হাল। মাত্র ধান্য গাছ প্রাপ্ত হয়েন। শিব 
ক্রোধান্থিত হইয়া খড় সমেত সেই শস্য ভৃত্য দ্বার! পুড়াইয় 
দিলেন । বার বৎসর ধান্য পড়িতে লাগিল। তৎপরে শিব প্রসন্ন 
হইলে সেই দগ্ধ ধান্য হইতে পৃথিবীতে শস্যের বাহুল্য হইল। 
এই উপাখ্যানের তাৎপর্য কি, তাহা আমরা জানি না। তবে, 
কৃষক জাতির দ্বারা কৃষি হইলে ঠিক হয়, এবং দ্ধ উত্ভিদে 
তৃমির সার জন্মে, এই তত্ব উহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতে পারে। 
অনেক দেশে ক্ষেত্রের মধ্যে ধান্যের নাড়া আলাইয়! দিবার 
রীতি আছে। তাহাতে ভূঁমর শস্য-প্রসব-শক্তি বৃদ্ধি হয়। 

ফিনি এই শিবাধন গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তিনি ইহার 
শিবসংকীর্ধন নাম দেন। ভশিতিতে রামেশ্বর কোন কোন 
স্থলে “বিরচিল শিবসংকীর্তন” বলিয়াছেন বটে; কিন্তু তাহ! 
এই গ্রন্থের নাম নির্দেশক নহে। প্রাচীন হস্তলিখিত পু'থিতে 
উহার শিবায়ন নাম লিখিত আছে। শিবায়ন মেদিনীপুর ও 
বন্ধমান অঞ্চলে চিরদিন গায়কদিগের দ্বারা গীত হইয়া থাকে। 
তত্তিঙ্ন হুর্গোৎসৰের সময় চণ্ডী পাঠের ন্যায় অনেকের গৃ্থ 
চণ্ীমঙ্গল ও শিবায়ন গ্রন্থের পাঠ হয়। চণ্তীমঙ্গলে যোল 
পাল। গীত; শিবায়নে আট পালা। গারকেরা পালাক্রমে এই 
সকল গীত খান!করিয়া থাকেন। সাত পাল! গান হুইলে 
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অষ্টষ দিনের পালাতে জাগরণ হয়। যেখানে যথেচ্ছরূপে গাস 
হয়, সেখানে যে কোন প্রসঙ্গ যতক্ষণ হউক গীত হইতে 
পারে। কোন পুজা উপলক্ষে যেখানে এক দিন মাত্র গান 
হইবার ব্যবস্থা [হয় সেখানে ত্র জাগরণ পালা গান হয়। 
সন্ধ্যা ।হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়া অই্টমঙ্গল। 
সমেত এ পালাটার গান অক্ষুপ্নরূপে গাইয়! পর দিবস সন্ধ্যার 
পৃর্ব্বে শেষ করিতে হয়। এই নিমিভ্ত উহা নাম জাগরণ পাল1। 
শিবাননের শেষোক্ত শঙ্খ পরিধানের পাল জাগরণের পান 
ক্ূপে গীত হয়। এই প্রসঙ্গটী ক্্রীদিগের অতিশয় প্রিয়। দশ 
পনর বৎসর পূর্কে শিবায়নের গায়কেরা কলিকাতা ও তন্নিকট- 
বর্তী প্রদেশ পধ্যস্ত আসিয়। ডদ্বুরু হস্তে এই গাত গাইয়! প্রচুর 
অর্থ উপার্জন করিতেন। শ্যুক্ত পাঁওত রামগতি ন্যায়রত্ব 
লিখিয়াছেন, “বান্দিনীর পালা ও শীথা পরাইবার বৃত্ান্তটা 
আমাদের এতই মিষ্ট লাগিল বে ২৩ বার পাঠ করিয়াও তৃপ্তি 
বোধ হইল না” 
বাঙ্গাল ভাষা ও বাঙ্গাল! সাহিত্য ১৩৯ পৃ 

আমর পুর্বে বলিয়াছি যে কছিতে মনুষ্য কিরূপে সহঞ্জে 
ধঙ্মলাভ করিতে পারিবে, তজ্ন্ত সকল মনীষীগণ চিত্ত। 
করিয়াছেন এই ডদ্দেশে বিবিধ সুসাধ্য ব্রতের স্বজন হুই- 
কাছে, এবং সেই সকল ব্তের বিধান ও অপরাপর স্ুশিক্ষা 
ও সদুপদেশ মূলক উপাখ্যান দ্বারা বিস্তর গ্রন্থ রচিত হুইয়াছে। 
রামেশ্বরের শিবায়ন রচনারও সেই উদ্দোগ্ত। পুরাণকর্তীরা 
যেসাধকদিগের অব্লম্বন নিমিত্ব শিবতুর্গার মানুষী ভাব ব্যক্ত 
করিয়াছেন, রামেশ্বর শিবকে কৃষক ও শাথারী সাজাইয়| তীহা- 
দরের সেই মান্ষী ভাবের,পরাকান্ঠ গ্রদশন করিয়াছেন । রামে- 
স্রের বর্ণিত 1শবের পশ্চাতে দেশের আবালবৃজ্ধবনিতা৷ দড়িতে 
থকে। 

শিবায়ন গ্রন্থে রামেশ্বরের নিজের ও তাহার দেশের ধর 
বিষয়ক আর একটী ভাব,প্রকাশ হয়। পুর্বে এদেশে শৈব 
শা ও বৈষ্ণব মতাবলম্বীদিগের মধ্যে বয়োধ চলিত । 


রাষে শ্বরের গ্রন্থের বিবরণ । ২১ 


রামেশ্বরের সময়ে তাহার কতক শাস্তি হইয়াছে । রামেশ্বর 
হরি হর দুর্গান্ক একতা দেখিতেন । তিনি এই শিবায়ন গ্রন্থে 
হরিভক্তি সাধনের জন্ত এত কথা লিখিয়াছেন , যে, তিনি 
বৈষ্ুৰ কি শৈব কি শাক্ত তাহা চেনা ছুফষর হয়। তিনি হরি- 
ভক্তির নিমিত্তই শিবের মাহাত্ম্য কীর্তন করিবার সুচনা কষি- 
য়াছেন। কেবল তিনি নয়, তাঁহার পক্ষীরাঁও গান করিয়া 
থাঁকে--“হরিহরে এ্ক্য * শিবায়ন ৯৮ পৃষ্ঠা ।) 

রামেশ্বর কেবল “হরিহরে গ্রকা” চি্তা করিতেন, এমন 
নহে। ক্রমশঃ তাহার সর্ব দেবতাতে অভতেদ জ্ঞান পরিপক 
হইয়াছিল। চণ্তীষঙ্গল গ্রন্থের স্থানে স্থানে মুদলমানী ভাষা! 
ও ভাব পাওয়া যায়।* কালকেতুর গৃহ নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে 
নমাঁজগৃহ ও মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। মনসামঙ্রলেও 
হাসন হোসনের নাম আছে। ধর্মমজলের এক প্রধান 
ব্যক্তির নাম মহামদ ; আর এক প্রধান ব্যক্তির নাঁম ইছাই। এ 
সকলে হিন্দুদিগের সহিত মুসলমানদের মিশ্রণের অনেকটা লক্ষণ 
পাওয়া যায়। কিন্তু শিবায়নে কেবল ছু একটী ফারসী শব্দ 
তরিন্ন যবন সুংস্পর্শের কোন চিক্ত দেখা যায় না। কিন্তু রাষে- 
শ্বরের উন্নত জান ও ষোগাভ্যাস তাহার চিত্তকে কোন্রূপে 
অনুদার থাকিতে দেয় নাই। এই সমক্ষে যে সত্যপীরের 
পূজা এ দেশে প্রচলিত ছিল, রামেশ্বর তাহার প্রতি মমত্ব 
স্থাপন করিয়াছিলেন। ক্বন্দ পুরাণোক্ত সত্যনারায়ণ এ দেশে 
যবন সংসর্গ প্রভাবে সত্যপীরের আকার ধারণ করিয়াছিলেন । 
তাঁহার ব্রত কথা ভিন্ন ভিন্ন লোক কর্তৃক পক্সারাদি ছন্দে 
রচিত হুইয়াছিল। বোধ হয় সে সকল রচনা! ভাল হয় নাই। 
এজন্ত রামেশ্বর এক সত্যনারায়ণের কথা পুস্তক রচনা করেন । 
তাহার এ পুস্তকের রচন1 শিৰ্বায়নের রচনা অপেক্ষা পরিপক্ক । 
এই গ্রন্থ সর্বত্র পরিগৃহীত হইল। রামেশ্বর শিবায়নে “হরিহরে 
এ্ক্য” ঘোঁধপ! কবিয্পছিজেন, সত্যনারায়ণের কথাক়্ তিনি 
বলিলেন-_- 

পাম রহিম ছুই নাম ধরে এক নাথ। 


২২ রামেখরের গ্রন্থের বিবরণ। 


রামেশ্বর কলিগ্রস্ত হীনবুদ্ধি লোকের হিতের নিমিত্ত শিব 
ছুর্গীকে তাহাদের ভক্তির যোগ্য করিয়া দিয়াছেনা কিন্ত 
তাহাদের অপেক্ষা সদা-ফল-প্রদ নবতর-বেশ-বশিষ্ট সত্য- 
নারায়ণকে যাহার! আশ্রয়কৰিতে চাহেন, তাহাদের নিমিত্ত এ 


সতাপীরের ব্রত কথ! রচন। করিয়াদিলেন। এই গ্রন্থমধ্যে তিনি 
স্পষ্টই ব্যক্ত করিলেন-.. 

শ্রুতি স্থৃতি পুরাণ আগম শাস্ত্র মত। 

ভক্তি মুক্ত লভিতে অনেক আছে পথ ॥ 

সে পথে যাইতে যাঁর বল বুদ্ধি খাট । 

তারে লয়ে কালক্রমে লঘ্‌ পদে রট॥ 

অর্থাৎ--ভক্তি মুক্তি লাভের উপযোগী অনেক ধর্দপথ 
সুতি স্থৃতি পুরাণ ও তন্ত্রে ব্যক্ত আছে। যাহাদের বল।9 বুদ্ধি 
এমন অল্প যে তাহার! সে সকল উত্তম মার্গ বুঝিতে ও তাহাতে 
চলিতে পারে না, তাহাদিগকে এই কালের নিমিত্ত এই সকল 
লঘু দ্েবপৃজ্ঞায় প্রবর্তিত কর। 

এ সময়ে লোকের সর্ধদেবে এমন সমভাব হাতি ষে 
পুরাণ পাঠকারী রামেশ্বরের মুখে সতাপীরের গ্রন্থ পা 
শুনিতে “জন্মাদ্যস্যব ত:” এই বাকোর সঙ্গে সঙ্গে ঘজয় জয় 
সত্যপীর” এই বাক্য শুনিতে কাহাবে? অপ্রবত্ত হইল না। 
রামেশ্বরও বুঝিলেন যে আমি চণ্ীর ঝারি, মনসার বারি, 
অন্নদার ঝাপি ও ধর্থ্ের বার্শতির ঘটের সঙ্গে এক পীরের 
আন্তান! বাড়াইয়। দিলাম, এই মাত্র । রামেশ্বরের সত্যপীরের 
পুস্তকে ঈশ্বরের পীরত্ব পরিগ্রহের একটী কারণ নির্দেশ আছে । 

কলিতে ধন দুই হৈন্দবী করেন নষ্ট 
দেখি রহিম বেশ হেলা রাঁম। 

ইহাতেঞুঅন্মান হয়, কোন কোন সুসলমান রাজপুরুষ হিন্দু- 
দিগকে যবনধর্শশ গ্রহণে পীড়াপীড়ি করাতে তাভার! পীরের নামে 
সত্যনারায়ণের পুজা করিরা সুসলমানদিগের এই ভ্রান্তি জন্সাইয়। 
দিক়্াছিল যে, আমর মুসলমানদের দেবতার পুর্জা করিয়া থাকি। 


পক পল সি 


শিবায়ন গ্রন্থ সংগ্রহকারের প্রণতি। 


নষি রামেশ্বরে সহ তীর ভক্তগণ। 

ধারা করিতেন গীত -লিখন পঠন ॥ 
দুর্লভ এ গ্রঞ্থে পাই সেই নামাবলী । 
আত্মনিবেদিয়! যাতে মুক্তিপথে চলি ॥ 
রামকৃষ্ণ হর হর হর ভব ভয়। 
ত্রিপুরারে রক্ষ মোরে হইয়া! সদয় ॥ 
তার গে। তাব্রিণি স্থতে চাও ম। ভবানি। 
অন্বিকে কে বুঝিবে মা ময় ছুঃথ গ্রানি ॥ 
তোমার সত্ঞন হয়ে বৃথ। বায় জন্ম । 
তগবতি শুভমতি দেও জ্ঞান ধর্ম ॥ 
অনস্ত সংসার তুমি স্থজিলে মহেশ । 
দেও জীবে শুদ্ধ বুদ্ধি দূর হোক্‌ কেশ ॥ 
সবারে কুশলে রাখ প্রত গঙ্গাধর। 

করি নতি সীতাপতি পার্ধতী-ঈশ্বর ॥ 


শিবায়ন। 


নমঃ শিবায়। 


শা শশা শপ শিািসপপলাত 





গণেশ বন্দনা | 


মঙ্গল-সম্ব গান, আরমি শস্তুর গুণ, 
হেরোন্থে হইয্বা দগুব্ৎ। 

সিদ্ধিদাত। গণেশ্বর। ম্মতিমাত্র সবাকার, 
হর বিদ্র পুর স্ধনোরতু | 

বিধাতা পু্কষ তুমি, বিঞু-নাভি জন্ম-ভমি, 
রজোগুণে কধির বরণ | 

গজবক্ত, গৌবাপুল্র, সবে মুখ নাই মাত্র, 
সাবিত্রীর সাপের কারণ ॥ 

সাবিত্রী সাপিলা কেন, আদ্য কথা বল শুন, 
স্্টারজ্তে ব্রঙ্মাণা নিয়মে । 

শুভক্ষণ বায় বয়, স্ুর্গণ ৃক্তি দিয়া, 
গৌয়ালিনী বদাইল বামে! 

হতত্রপ! গোস্াুলনী, খুৰনী উন্নত-স্তনী, 
বসেছে ব্রঙ্গার কাছে ঠেসে । 


শিবায়ন। 


দেখিয়া! দারুণ সত, কোপে কাপে বেদ-মীতা, 
চারি মুখে-স্থরে সীপে এসে 1« 

যেন যুক্তি দিয়] ধর্ম, করাইলে নীচ কর্ম, 
নীচ-পুজ্য হবে তে কারণে । 

হরি হবে গোগীনাথ, খাবে গোয়ালার ভাত, 
গোঁবন বাখিবে বুন্দাবনে ॥ 

ব্রঙ্ারে পিল তবে, তথাবিধি পুজ্য ন'বে, নো হবে) 
যেন মোরে করিলে হেলন। 

অভির্সাপ হৈল বদি, স্যষ্টি অন্য বসে বিধি, 
ভয়ে ভঙ্গ দিল দ্েবগণ ॥ 

কত দিবসের পরে, আশ্বাসিয়া বিধাতারে) 
হরগৌরী দিলা! স্থষ্টিভার । 

দ্েহান্তরে পুজভাবে, প্রথমে অচ্চন। পাবে, 
শুনি স্থখে কৈল গুজীকার ॥ 

প্রভাত কালের ভাগ্ু, সমান সুন্দর তন, 
সুন্দরীর শিল্প তা-সম্তবূ। 

দেখিতে দেবতা চলে, বাদ্যগীত কোলাহলে, 
মহেশমন্দিবে মহোৎসব ॥ 

সবে উপায়ন দিরা, উমা-পুজরে দেখে পিয়া, 
শনি মাত্র আসে নাই ডরে। 

খোড় কেন আসে নাই, নিত্য দেবতার টাই, 
ভগবতী অভিমান করে ॥ 

লোক দ্বার৷ শুনি শুনি, শনি আইল ভয় মামি, 
সর্বথা না চায় শিশু পানে। 


গণেশ বন্দনা । 


মহামায়৷ কুতৃহলে, 1শশু সাঁপ তার কোলে, 
চলে কান্তিকের অন্বেষণে ॥ 

পাপগ্রহ দৃষ্টে হেথা, উড়ে গণেশের মাথা, 
স্ন্ধ ফেলে পলাইল শনি। 

দেখি ব্যগ্র শিব শক্তি, দেবগণ করে যুক্তি, 
জীয়াল গজেন্ত্র শির আনি ॥ 

ভগবতী বলে ব্যর্থ, যিনি গজ-মুখ পুত্র, 
কে করিবে ইহার জচ্চনা। 

স্থরগণ সত্য করে, অগ্রে পুজা গণেশ্বরে, 
পশ্চাঁৎ, অন্যের আরাধন। ॥ 

শিবায়ক বিনা যেবা, কারবে অন্তের সেবা, 
কন্মসিদ্ধি না হইবে ভার। 

মহ? বিদ্ব হবে যাগে, নিজর বাঞ্জত ভাগে, 
যক্ষ রাক্ষসের জ্লধিকার ॥ 

অক্টএব পরাঁৎপর, অগ্রে পুজ্য সবাকাঁর, 
অপূর্ণ কামের পুর্ণ কাম। 

ভন্ম করি ভব-ভয়, তুবন-বিজয়ী হয়, 
যদি লয় গণেশের নাম ॥ 

অন্ত চেষ্টা পরিত্যক্ত, জন্মাবধি হরিভক্ত, 


প্রধান পুরুষ পুরাতন । 

পরম বৈষ্ণবী মাতা, পরম বৈষ্ণব পিতা, 
আনন্দ উদয় অনুক্ষণ ॥ 

স্তাতিযোগ্য বান্ধ্য কিছু, জানি নাই আমি শিশু, 
স্লাসরে উরহ মিজগুণে। 


শিবায়ন । 


হরগৌরী গুণ গান, অধিষ্ঠাতা হয়ে গুন, 
অনুগ্রহ কারি ভক্তজনে ॥ 

অজিত সিংহের তাত, যশোমস্ত নরনাথ, 
রাজ। রামসিংহের নন্দন । 

তস্য পোষ্য রামেশ্বর, তদাশ্রয়ে করি ঘর, 
বিরচিল গণেশবন্দন 1 ১॥ 


শিব বন্দন। | 

জয় জয় মুত্যুঞ্জয়। জগদীশ জগন্ময়, 
জগদ্বীজ যোগেন্্র পুরুষ । 

দারুণ দারিদ্র্যক্রম, দহে দাবানল সম, 
দূর কর দাসের কলুষ ॥ 
দেবের, ছুটাপায় দগুবৎ হই। 

দীনে দিতে পদছাঁয়া, ছুষ্টেরে করিতে দয়া) 
দয়াবান্‌ নাই তোম! বই ॥ 

বারাণসে ব্যাধ ছিল, মুগ বধে বনে গেল, 
চন্দ্রচুড় চতুর্দশী দিনে । 

ব্যগ্র হয়ে ব্যাপ্রভয়, বিন বৃক্ষে বসি রয়, 
তারে তারি নিলে নিজগুণে । 

রাবণ রাক্ষস দুষ্ট, মুনি মাংস খেয়ে পুষ্ট, 
শিব সেবি সেহ সিদ্ধকাম। 

সীত! হরি নিল ঘরে, ক্রোধ করি তবু তারে, 
অস্তকাঁলে পাওয়াইলে রাম ॥ 


শিব বন্দন। | 


ূর্ঘটি করিয়া ধ্যান, দশ শত বাহু বাণ, 
বীঢধিলেক বাস্দেবের নাতি । 

বাসে বসি বিষ্ণু পেয়ে, বিনষ্ট বৈষ্ণব হয়ে, 

করিলেক কৈলাসে বসাত ॥ 

সমুদ্র মন্থন কালে, ঠাঁগাহলে সব জলে, 
স্থবাস্থর সবে কম্পবান । 

সে কালে সদয় ভয়ে, স্থরগণে সুরা দিয়ে) 
আপনি করিলে বিষ পান ॥ 

দাসে দিয়! দব্য সুখ, আপনি ভিক্ষা্নভূক্‌, 
কি কহিব গুণের গরিমা | 

1সন্ধু কালি পত্র ক্ষাতিঃ লয়ে লিখে সরন্বতী, 
তবু অন্ত না পায় মাহা ॥ 

বৃকান্থুরে বর দিয়ে, ঝুলে ব্যাকুল হয়ে, 
বিষুণ আমি বুচ়াইলা তার়। 

বঞ্চি হস্ত দিত মাথে, দুষ্ট হতে নষ্ট যেতে, 
অধমের (ক হেত উপায় ॥ 

প্রাণপণে অন্ত দেবে, যাঁদ চিরকাল সেবে; 
তবে কদাচিৎ লে বর । 

গাল বাদ্যে বেল পাতে, ভুলাইয়া৷ তোলানাথে, 
নেহাঁল হইল কত নর॥ 

নিন্দিলে দক্ষের দশা, বানালে বন্দনা ভূষা। 
সেবিলে সুখের নাহি লেখ! । 

সেবা.ফলে জনে জনে, রাঁজ্য দিলে ব্রিভুবনে, 
অর্জভভুনে কৃষ্ণের কৈলে সথা ॥ 


শিবায়ন। 


শুকদেবে কৈলে শিক্ষা) নারদেরে দিলে দীক্ষা, 
হরিভক্তি দিলে বৃত্রাস্থুরে। 

তুমি ত্রিলোকের গুরু, জ্ঞানদাতা কল্পতরু, 
উর প্রভু আমার আসরে ॥ 

রঘুবীর মহারাজা, রঘুব'র সম তেজ। 
ধার্ষিক রসিক রণধীর। 

থাহার পুণ্যের ফলে, অবতীর্ণ মহীতলে, 
বাঞ্জ রামসিংহ মহাবীর ॥ 

তস্ত সত ঘশোমস্ত সিংহ সর্বগুণযৃত) 
শীত অজিত সিংহের তাত । 

মেদ্দিনীপুরাধিপতি, কণগড়ে অবস্থিতি, 
ভগবতী যাহার সাক্ষাৎ ॥ 

রাজ1, রণে ভূগুরাঁঘ, দানে কর্ণ, রূপে কাম, 
প্রতাপে প্রচণ্ড যেন রাঁব। 

শক্রের সমান সভা, জলন্ত পাবক প্রভা) 
সুবেষ্টিত পণ্ডিত সং কবি ॥ 

দেবীপুজ্র নৃপবরে, স্মরণে পাতক হরে, 
দরশনে আনন্দ বর্ধন। 

তন্ত পোষ্য রামেশ্বর, তদাশ্রয়ে করি ঘর, 
বিক্নচিল শিবসদ্ধীর্তন ॥ ২॥ 

নারায়ণী বন্দন] | 

মমে! নমে! নারায়মী, সদানন্দ স্বন্ধপিণী, 

পদ্মযোনি-সহায়িনী শিবা | 


নারায়ণী বন্দনা । 


তুমি হেত সবাকার, বিরাটের মূল যাব, 
নিমিষর্ত সনে বাত্রিন্দিবা ॥ 

প্রকাঁশিক় গুণতয়, কর স্থটি স্থিতি লয়, 
আরবোপিয়া অনন্ত পুরুষে | 

সংসারে কৌতুকাগারে, শিশ্ত যেন ক্রীড়া করে, 
ছুরত্যয়া দেবতা মানুষে । 

ঠমি শালগ্রাম শিলা, ভারতে করিলে লীলা, 
গ্ররুতি পুরুষ নানা ছলে । 

মন্ধনে মোহিনী হয়ে, গোকুলে পুংস্তথ পেয়ে) 
মুরলা বাজালে তরুতলে 1 

আপনি গোপিনী বেশে, বশ হয়ে কষ্ণর্ূসে। 


রাস কৈলে ব্রঙ্মরাত্রি বনে । 

বিস্তারিয়া গুণ কোষ, পেলে গহা পরিতোষ, 
আত্মারাম আপনার সনে ॥ 

কেহ কহে রাঁধানগ্তাম,* কেহ কহে সীতা রাম, 
কেহ কহে শঙ্কর ভবানী । 

ভৃঁতলে ভকত ধন্য, যাহার তজন জন্ত, 
এক মৃত্তি অনন্ত বূপিণী ॥ 

আগম শাস্ত্রের উক্তি, হন পুরুষের শক্তি, 
প্রধানত প্রতিপন্ন সাবে। 

শর্তি সনে হৈলে জড়, পরুষে প্রভূত্ব বড়, 
শক্তি-হীন চলত না পারে ॥ 

শক্তিবূপা জগন্ায়, জানে যেই মহাশয়, 
ছর্রিভক্তি লভে অনায়াসে । 


শিবায়ন। 


শীপ্ যোগ সিদ্ধি করে, সংসার সাগর তরে, 
মুক্ত হস়ে যায় কল্মপাশে ॥ 

তুমি না ভাঙগিলে ধান্দা, কর্ম পাশে থাকে বান্ধা, 
লোচন থাকিতে হয় অন্ধ। 

নেক পৃপ্যে্ ফলে, তোমাতে ভকতি হলে, 
ভঙ্র দেখে ভেঙ্গে দেহ ধরন | 

যে কিছু সকল তুমি, সকলের জন্মভূমি, 
পুরুষ প্রকাশ তুয়া গুণে। 

অজ্ঞান বুঝিতে নারে, তোমা অনাদর করেঃ 
অধঃপাত যাবার কারণে ॥ 

জগদেকার্ণধ করি, সাপে শোয়াইলে হবি, 
হৈমবতী হরিলে চেতন। 

বিষ্কু কর্ণ মনোদ্কৃত, বিধিরে বাঁধতে ভ্রুত। 
ধায় মধুকৈটব ছুর্জজন ॥, 

গ্রামিতে আইল উগ্র, ভয়ে ব্রহ্মা হেল ব্যগ্র, 
প্রনগ্ত দেখিয়! জনার্দানে। 

বিষ্ুনাভি করি স্থিতি, যোগাঁনদ্র। কেল স্তৃতি। 


তবে হরি যুঝে তার সনে ॥ 
পঞ্চ সহ ব্সর, বাহুযু। ঘোরতর, 


জন পরায় বিবাঞ্জত। 

বিষ্কুরে করিয়৷ প্সেহ, অস্ুরে জন্মালে মোহ্‌, 
বরদানে বধাইলে ত্বরিত ॥ 

বিধি বিষ্। আদি করি, সন্কটে শরীর ধরি, 
ছোমা না তুষিলে কেবা তরে ॥ 


চৈতন্য বন্দন] | 


তোমার মহিম! হর- মনোবাঁক্য অগোচর, 
হরি-ভক্তি দেহ রামেশ্বরে ॥ ৩ 


০ কপ পাপাপিসিত 


চৈতন্য বন্দনা | 


বন্দিব চৈতন্ত চাদ সঙ্গীতের গুরু 
কেবল করুণীময় কর্লিকটানক ॥ 

ভূবন তাঁরিতে ভক্তরূপা ভগবান্‌। 
নবদ্বীপে শচীর উদরে অপ্রি.ন 1 
গুভক্ষণে গরুবাটাদ পাভয়া প্রকখশ ! 
অবনীর অজ্ঞান তাঁর কৈল নাশ ॥ 
গোকুলে গৌবিন “ঘন বাড়ে দিনে দিনে । 
বাল্যলীল1 করে ;শলা গলে গোরাশুণে ॥ 
মিশ্র পুরন্দর পিজা পরম বৈষ্ঞব। 

সঙ্গে সখা শিশুগীণ সমকর্পলা সঙ ॥ 

দ্বাদশ বালক তৈল দাদশ গোপাল । 

হরি রসে নাচে বাজে খোল করতাল ॥ 
নদা। হৈল গোৌকুল গোবিন্দ হৈল গোরা। 
নবদবীপের নরনারী গোপ গোপী তারা ॥ 
ত্রিভঙ্গ গৌরাক্ষ গদ গদ হয়ে ভাবে) 

রয়ে রয়ে রাধা রাধা ডাকে উচ্চ রবে ॥ 
কিশোর বয়সে হরি রসের লহরী: 

কোটী কাম কমনীয় রূপের মাধুরী ॥ 


জর জর নরনারী হেরিগোরাট্টাদে।, 
পুশ পাখী প্রেম দেখি ফুকারিয়। কাদে ॥ 


ও 


শিবায়ন$। 


বরিষে চৈতন্ত-মেঘে হরি-রস-ধার! । 
প্রেমবন্যা পৃথিবী প্লাবিত কৈল সারা ॥ 
চাতক চতুর ভক্ত চঞ্চুপুট পুরি। 
সাদরে সবারে ডাকে পিয় পিয় করি ॥ 
পরিপূর্ণ হিল সবে প্রেমামূত পানে। 
পাপী-পিপাঁলিকা কিছু নাহি পাইল কেনে ॥ 
ষথন প্রেমের বন্যা পুর্ণ হৈল সারা । 
ছিল পাপ. পর্ধতে আশ্রয় করি তারা ॥ 
প্রভু চারু চরিত্র পবিত্র করি লোক । 
শেষে হয়ে সন্নাসী শচীরে দিলে শোক ॥ 
নদীয়ার লোক কাদে গোরাটাদে বেড়ে । 
রাম বনবাসে যেন যান দেশ ছেড়ে ॥ 
মিএ পুরদর কাদে যেন দশরথ। 
কৌশল্য। কাদেন যেন শচী সেই মত ॥ 
কাদে বিষু্প্রিয়া দেবী হইয়া বিকল। 
চলিল! চৈতন্য চীদ ছাড়িয়া সকল ॥ 
নিত্যানন্দ ভাই সঙ্গে গোড়াহয়। যান। 
রামেক লক্ষ্মণ যেন প্রাণের সমান ॥ 
তারে তত্ব কহিলেন আলিঙ্গন দিয়! । 
সংসার নিস্তার কর ভক্তবুন্দ লয়া। ॥ 
নিতাই নিবৃদ্ভ হৈল কান্দিতে কান্দিতে। 
চলিল! চৈতন্ক তীর্থ পবিত্র করিতে ॥ 
পৃথিবীরে পর্যটন করি শেষ কালে । 
রামেশ্বরে ভক্কি দিলা গুপ্ত লীলাচলে। ৪॥ 


৯১ 
সর্ববদেব বন্দন। | 

নারায়ণে নমস্কার নমস্কার নরে। 
নরোত্তমে নমস্কার করি তার পথে ॥ 
দেবী সরস্বতী প্রতি নতি অতিশয় । 
বন্দিব কবীক্র বেদব্যাস পদদ্বয় ॥ 

গড় করি গৌরীর নন্দন গণনাথে । 
আদ্যাশক্তি বন্দো আদি-পুরুষের সাথে । 
মূলাধারে কুগুলীনী সহত্রারে গুরু ]" 
পরম্পরা পর পরমেষি পদ চারু ॥ 
আনন্দে ভেরবানন্দ ভৈরবীর সাথ । 
দিব্য সিদ্ধ মানবোর্ধপদে প্রণিপাত ॥ 
আদি বুক্ষ বন্দিব পল্লব যার দশ । 
একায়নে দ্বিফল দ্রিশুল চারি রস ॥ 
পঞ্চবিধি ষড়ীস্মা শোভন নব অক্ষ ( 
অষ্ট শাখা উত্তম দ্দিখগ আদি বৃক্ষ ॥ 
বিশ্ব বীজ বিরাটে বন্দনা বহুতর । 

ষাহা হৈতে স্থাবর জঙ্গম চরীচর ॥ 
হরিহর হিরণ্যগর্ভেরে হয়ে নতি । 
ব্রাঙ্গণী বৈষ্ণবী বন্দ মাহেশী মহতী ॥ 
প্রণতি করিয়া মাতা পিতার চর্ণ। 
প্রপমিব পিভু লোক প্রজাপতিগণ ॥ 
শৌনকাদি খরঁষ বন্দ বেদ আদি শাস্ত্। 
ইজ “মাদি দেব বন্দ বজ আদি অস্ত্র॥ 


৯২ 


শিবায়ন 


গঙ্গা আদি তীর্থ বন্দ তুলস্তাদি বুক্ষ । 
অনস্তাদি সর্প বন্দ গরুড়াদি পক্ষ ॥ 
বার তিথি নক্ষত্র করণ যোগ যত । 
অহনিশি ত্রিন্ধা। ক্রটাদি সংখ্যা কত ॥ 
সত্য জেত' দ্বাপর কলির পায়ে নতি । 
সর্ব যুগ সদ। দেহ গ্ঠামচাদে মতি ॥ 
অই বনু নব তাহ বন্দ দিগস্তর। 
একাদশ রুদ্র বন্দ দ্বাদশ ভাস্কর । 
ষোড়শ ম্লাতৃকা ষড়ানন ষষ্ঠী দেবী । 
মনসা দেবীকে দগডবৎ ভয়ে সেবি ॥ 
ত্রিদশ তেত্রিশ কোন্ট বন্দ একবারে । 
দশ দিকে দশ দেব বন্দ ঘৰ পরে ॥ 
এক ব্রহ্গ কার্ধা তেতু ছৈয়া নানা মত | 
বিবরিয়া বন্দনা করিব কত'কত ॥ 
পুর্বব ভাগে গ্রণমিব ইন্দ্রের চরণ । 
অগ্নি কোণে অগ্সি বন্দ দক্ষিণে শমন ॥ 
নৈখতে নৈধত বন্দ পশ্চিমে জলেশ ৷ 
বায়ভ্তরে বাধু বন্দ ঈশানে মভেশ ॥ 
উদ্দে ব্রহ্গা অধে। অন্ধ কন্মের উপর । 
বজ আদি অস্ত্রবন্দ বন্দ নিরন্তর ॥ 
অসিতা্গ মাদ অই ভৈরব পায়। 
অষ্টাঙ্গ লোটাগ্ে বন্দ অ্ট মাতকায় ॥ 
অষ্টাদশ মৃহাবিদ্যা বন্দ বারম্বার।। 
বন্দ চতুবিংশতি বিষ্ণুর অবতার ॥ 


সর্বদা ব বন্দনা । ১৩ 


স্বয়ং ভগবান বন্দ কৃষ্ণ পরাতপর । 
ধাহার ্টাক্ষে কোটি বিধি পুরন্দর ॥ 
গোপণ গোপী গোপাপ গোকুল গোবদ্ধন । 
বন্দ নন্দ যশোদ। যমুন। বুন্দাবন ॥ 
দ্বারকায় দেবকা নন্দনে দণ্ড বত । 
সীমস্তিনী ষোড়শ সহস্র এক শত ॥ 
অযোধ্যায় জানকা লক্ষণ রঘুনাথ । 
ভরত শক্র্র বন্দ ভক্তবৃন্দ সাথ 
ভদ্রদাতা বলভদ্র ্তদ্রার সাথে । 
লখলাচলে লুঠাক়ে বন্দিৰ লোকনাথে ॥ 
সিন্ুতটে বন্দ সেতুবন্ধ রাঘেশ্বর | 
বারাণসে গিরীশ পয়ার গদাধব ॥ 
বন্দিব বর্দরীনাথ বদরিকাশ্রমে । 
সঙ্কেত মাধব বন্দ সাঞ্গারসঙ্গঘমে ॥ 
কামরূপে কামাখ্য। বন্দিব ষোড়করৰে । 
উদ্ডয়ানে উমা ষোগেশ্বরী জালন্ধরে ॥ 
পুর্ণ শৈলে বন্দ অন্নপূর্ণার চরণ। 
বৈদ্যনাথ মাদি পিদ্ধ লাধা পীঠগণ ॥ 
দণ্ডেশ্বরে মহাবিদ্য! বন্দ শাস্থ স্বরে । 
রাজরাজেশ্বরী দশভূজ | রাজপুবে ॥ 
বটুক যো'গনী ক্ষেত্রসাল সর্বভূত | 
ব্রাহ্মণ সন্যাসী বন্দ দণ্ডী অবধৃত ॥ 
চৈতন্ত চান্দের বন্দ চএণ কমল। 
নিত্যানন্দ আদি বন্দ বৈষুব সকল ॥ 

২ 


১৪ 


শিবায়ন । 


ব্রিভুবনে যেখানে ষে আছে দেবী দেব! । 

সংক্ষেপে সবার পায় শত শত দেব! £ 

বন্দিব গন্ধর্ব্ সর্ব গাক্সকের পায় । 

গীত বাদ্য সে রাগ রাগিণী সমুদায় ॥ 

দৈত্য দানা প্রেত ভূত পিশাচ প্রমথ । 

ডাকিন্যাদি সকলে আমার দণ্ডবত ॥ 

ইষ্ট পদাশ্বুজে করি আত্ম সমর্পণ ! 

দ্বিজ রামেশ্বর গান গীতে দেহ মন ॥ € ॥ 
ইতি বন্দনা সমাপ্ত | 


সাপ “পপ সত 


অথ প্রথম দিবদীর নিশাকালে স্য!পনা 


পালারস্ | 
গ্রন্থের সুচনা । 


জয় শিব ব্রন্ম সনাতন । 

শিব গোবিন্দের অঙ্গ, শক্তি সনে সদ। সঙ্গঃ 
শৈৰ শাক্ত বৈষব জীবন ॥ 

অভেদ্দ এ তিন দেবে, এমতি যদ্যপি দেবে, 
তবে ভবার্ণব হবে পার । 

আর যত ভাব কালী, উর্ধহস্তে আমি বলি, 
অন্যথ নিস্তার নাই আর। 

অতএব শুদ্ধ ভাবে, শ্রদ্ধা সহ শুন সবে, 
শিবের মহিমা অদভূত | 


সৃত প্রতি প্রশ্ন । ১৫ 


যে কথা নৈমিষারণ্যে, দীর্ঘ সত্রে দীর্ঘ পুণ্যে 
শৌনকাদ্যে শুনাইলা সত ॥ 

আর বৃদ্ধ পরম্পরা, যে কিছু বলেন ধারা, 
তাহার করিয়া! সারোদ্ধার। 

গাইব স্জ্ীত রসে, সীমা না থাকিবে তোঁষে, 
অনায়াসে তরিব সংসার ॥ 

আশুতোষ উমাপতি, অর্চন! করিয়া যদি, 
অষ্টাহ মঙ্গল কেহ শুনে । 

সে জন জীবন মুক্ত, সব্ধ পাপে পরিত্যক্ত, 

» সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ অল্প দিনে । 

হরি-ভক্তি সদ্ধি হয়, নাহি থাকে যম-ভয়) 
পরিচয় নান। উপাখ্যান। 

আবাধিয়া গৌরী হর, রামেশ্বর মাগে বর 
যশোমন্ত সিংহেরঞ্কল্যাণি | ১৪ 





সুত প্রতি প্রশ্ন । 

এক দিন মুনিগণ পরহিত আশে । 
জ্ঞান গোষ্ঠে বসিলেন সুরম্য নৈমিষে ॥ 
সেই স্থলে কুতুহলে হরিগুণ গেয়ে । 
ব্যাস-শিষ্য হত আইলা শিষ্যবৃন্দ লয়ে॥ 
সর্বথ। পারগ শ্থভে দেখি তপোধন। 
শৌনকাদি সবে উঠি করিল বন্দন ॥ 
তিনি ত1 সবারে হুইল দণও্বৎ। 
কুতৃহুলে সকল পরম ভাগবত ॥ 


৯১৬ 


শিবায়ন । 


সন্বান করিয়া শুতে সর্ধয খষিগণ ॥ 
মধ্যে মহাবুদ্ধিকে দিলেন বরাসন ॥. 
সর্ধশিষ্যগণাবৃত স্থপবিষ্ট স্থৃতে। 
সবিনয়ে শৌনক জিজ্ঞাসে যোড়হাতে ॥ 
মহামূনি আপনি সকল স্থুগোচর | 
কলিকালে কি করি কৃতার্থ হবে নর ॥ 
কলিতে কলাষ কৃত যত দুরাচার । 
হরিভক্কি কেমন উপায় হবে তার ॥ 
বেদ বিদ্য। বিহীন বিশেষ নাহি জ্ঞান। 
নির্ধন কলিতে অন্জলগত প্রাণ । 
নানা পীড়া প্রপীড়ি- মৃত্যু অল্প কালে । 
সুকৃন্ছি গুজে মাধ্য অর্ক, শান্ত হজে ॥ 
পুণ্য গেলে শূন্য কৈল পাপ হৈল পুর্ণ । 
ছরাশায় সবংশ প্রলয় হবে তৃর্ণ॥ 

অল্প ধনে অল্প শ্রমে অল্প দিনে তথা । 
মহৎ পুণ্া লভে যেন কহ ছেন কথা ॥ 
পাঁপ পুণ্য যে করে যাহার উপদেশে। 
ফলভাগী সে তার সকল শাস্ত্রে ঘোষে। 
পুণ্যবাদী পাপহীন সকল সদয়?। 

কেশব এসব জন জাঁনিবে নিশ্চয় ॥ 
জ্ঞান পেয়ে পরে যে না করে বিতরণ । 


জ্ঞানরূপী হরি তারে প্রসন্ন না হন ॥ 
জ্ঞান রত্ব রত্ব দিয় ষত্ব করে পরে! 


নররূপধারী হরি পরিত্রাণ করে ॥ 


সুতের কথারন্ত। ১৭ 


তুমি মুনিশ্রেষ্ঠ ব্যাসশিষ্য বেদবিও | 
তোমার স্কাক্ষাতে কে কহিবে পরহিত 
শৌনকাদি মুখে শুনি সত তপোধন। 
সাধুবাদ করি তারে কৈল আলিঙ্গন ॥ 
তুমি মুনিশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য । 
লোকহিত অভিলাষী অতএব ধন্য ॥ 
ষেমত জিজ্ঞাসা মোরে করিলে আপনে । 
অপনি জৈমিনি জিজ্ঞাসিল! দ্বৈপায়নে ॥ 
সত্যবতী-সুত গুরু সব্বধশ্মময় | 

কি ফরিলে কলির মানুষ মুক্ত হয় ॥ 
স্বতবলে শৌনকাদি শুন সাবধানে । 
রামেশ্বর রচে হর পার্বতী চরণে ॥ ২ ॥ 


রে 


সূতের কথারন্ত। 


জৈমিনির কথা শুনি হুষ্ট হৈলা ব্যাস। 
আরস্তে মঙ্গল কথা যাতে পাপ নাশ ॥ 
শুনছে জৈমিনি মুনিশ্রেষ্ঠ তপোধন। 
ধন্য তুমি ধরণীতে ধর্ম পথে মণ ॥ 
সৎকথা। শ্রবণে মতি হয় যার যার। 
তিহ হন স্বয়ং বিষণ তাকে নমস্কার ॥ 
সংকথা শ্রবণ হত্যে,হয় হরিভস্কি | 
হরিভক্কি হৈলে জ্ঞান জ্ঞান হৈলে যুক্তি। 


১৮ 


শিবায়ন | 


বিষ্ণুকথ শ্রবণে অক হয় যার। 

তারে স্থষ্টি করি বিধি করে ক্ষিতিভার ॥ 
বিষ কথ শ্রবণে বৈষ্ণব হয় হট । 
তারে মিথ্যা যে বলে সে প্রবল পাপিষ্ট ॥ 
যে দিন কৃষ্ণের কথ। কিছুই না শুনি। 
সে দিন দুর্দিন সত্য জানিবে জৈমিনী 1 
যেখানে কৃষ্ণের কথা হয় উপস্থিত। 
সেখানে গোবিন্দ দেববুন্দের সহিত ॥ 
অদ্যুত-উদার-কথা উপস্থিত হলে। 

গজ যমুনাদি ঘত তীর্থ সেই স্থলে ॥ 
ইহাতে যে বিদ্ব করি অন্য কথা কয়। 
কোটি ব্রহ্মহত্যার অধন্ম তার হয় ॥ 
অতএব সাবধানে শুন হে সত্তম 


স্থরসাল সংকথ' প্রসহ্গ অনুত্তম ॥ 
কতবার সংসার সংহার হয়ে গেছে। 


এক ব্রহ্ম সনাতন সব্ঙ কাল আছে ॥ 
ংসাঁর কৌতুকাগার দেখিবার তরে। 
একমাত্র অরূপ অশেষ রূপ ধরে ॥ 

হুক্ষু হতে স্ুল কিন্তু মায়ামূল তাঁর। 

আচ্ছাদিয়। বিজ্ঞান অজ্ঞান অন্ধকার ॥ 
অনাত্মাতে আত্ম বুদ্ধ আত্ম! নাহি জানে। 

ঘরে নিধি হারা করি খুজি বুলে বনে ॥ 

চুদ্ধক দেহের আত্মা দেহ সহকার। 

অন্ধ কি দেখিতে পায় কে রত্বহার ॥ 


স্্টির দেবত|। ১৯ 


বিজ্ঞান প্রদীপ দীপ্ত না হয় যাব্ভ্‌। 

জন্ম মৃতু সুখ ছুঃখ না ঘুচে তাবত্‌ ॥ 

ব্রহ্মারে বলিল! বিষণ বৈষ্ণবতা কর! 

ভগবত্‌ ভক্তি করি ভবপিন্ধু তর? 

তএৰ হরিভর্তি' তরিবার মূল। 

হরিনাম কেবল কলিতে অনুকূল ॥ 

তার পরে যাঁদ করে ক্রিয়া ফোগ পার। 

কলিকালে তাহার তুলনা নাহি আর 

পুরাণ শ্রবণ বিনাণকিছুই না হয়। 

পু্যদাতা পুরাণ পরমানন্দময় ॥ 

মূল হৈতে বলি শুন পুরাঁণের সার । 

যধুটৈটভেব মাংসে মহীর সঞ্চার ॥ 

প্রলয়ের কালে রসাতজ গেল মৃহী। 

বরাহ্‌ উদ্ধার কৈল ধরি কৃর্ম*অহি ॥ 

কল্পভেদে এমন হয়েছে কতবার। 

আদি সৃষ্টি স্ধবুষ্টি শুন সারোদ্ধার ॥ 

মধুক্ষর মনোহর মহেশের গীত। 

রচে রাম রাজ! রামসিংহ প্রতিষিত ॥ ৩॥ 

সষ্তির দেবত| | 

সবষ্টির প্রথম কালে, মহাবিষণণ মহাঁজলে, 
ভাপিয়া কৌতুক হৈল মনে। 

নুশিক্ষার অভিলষে, সৃজন পালন নাশে, 
তিন মুর্তি হইল আপনে ॥ 


ন্‌ ০ 


শিবায়ন। 


সত্ব গুণে গুষ্টি কম্ম, দক্ষিণাঙগে হৈল ব্রহ্ম, 
বামাঙ্গে বাহির হৈল হরি। 

রজোগুণ হৈল তার, সকল পালনভার, 
শঙ্খচক্র গদাপস্ম ধারী ॥ 

মহাকডর মধ্য ভাগে, সহাংরের ভার লাগে, 
তমোগুণে মহা তেজোময়। 

পুরুষের জন্ম জীনি, আদ্যাশক্তি সুখ মানি, 


উক্চিনি হইলেন মুভিত্রয় ॥ 


বহ্ষাণী বৈষ্ুবী শিবা) তিনে তিন পাল শৌভ1 


এক বন্ধ কার্যযহেতু তিন। 

ইহাতে যে ভেদ করে, ভাল নাহি বলি তারে, 
রথ মরে সে জ্ঞানবিহীন ॥ 
যে কিছু সকল ভগবান। 

তিন কার্য তিন জনে, ' সঁপিয়া কৌতুক মনে, 
সেইথানে হৈল্যা অন্তর্ধান ॥ 

প্রভূআজ্ঞ] পেয়ে বিধি, স্থজিল পৃথিবী আদি, 
মহাঁষোগে মহাপঞ্চভৃত | 

দ্বিজ রামেশ্বর কন, স্্টি করে ত্রিভুবন, 
শৌনকাদ্যে গুনাইল স্ৃত॥ ৪ ॥ 


. আত এপি ৯ পাপী ০৮ 


সি প্রকরণ । 


ভূবন শ্জন করণ বিধি । 
সপ্ত স্বর্গ কৈল ভূলোক আদি ॥ 


পৃথিব্যাদির উৎপন্ভি। ২১ 


পাতাল সকল স্যজিল হেলে। 
তল বিতল স্থতল তলে ॥ 
তলাতল রসাতল পাতাল। 

এ সপ্ত পাতাল হেটেতে জল ॥ 
কমঠ উপর করিয়। ভর । 

ধরণী ধরিল ধরণীধর ॥ 

মহীর মাঝেতে মোহন তনু । 
স্জন করন রতন সাণু ॥ 
জান্বনদোন্জান জন্থুর দ্বীপে । 
অমর নগর ভাস্কর রূপে ॥ 
অপর তৃধর করিল কত। 

চমর মন্দর কন্দরযূত ॥ 

হেলে তপোবলে স্থজিল বিধি । 
বিবিধ বিবুধ ববিধশ্নদী ॥ 

সপ্ত দ্বীপে সপ্ত সাগর বেড়া । 
দ্বিগুণ দ্বিগুণ সকল বাড়া ॥ 

সে সব সাগর দ্বীপের নাম। 
পুরাণ প্রমাণ রচেন রাম ॥ ৫॥ 


পৃথিব্যাদির উৎপতি। 
জন্ুর দ্বিগুণ দ্বীপ প্রক্ষ দ্বীপ হয়। 
প্রক্ষের দ্বিগুণ দ্বীপ শান্মলী কয়॥ 
শালালী দ্বিগুণ কুশ দ্বীপ পরিসর । 
কুশের দ্বিগুণ ক্রৌঞ্চ হ্বীপ মনোহর ॥ 


১৬ 


শিবায়ন । 


ক্রৌঞ্চের দিগুণ শাঁক দ্বীপ দিব্য স্থান। 
শাকের দ্বিগুণ দ্বীপ পুষ্কর আখ্যান ॥, 
এই সপ্তদ্বীপ সর্ব ভোগ সমান্বত। 
নানারস রসায়ন নানা গুণযূত ॥ 
হিমাদ্রি দক্ষিণ দিকে ক্ষীরোদ উত্তরে। 
সমস্ভে ভারতবর্ষ বলেন এহারে ॥ 
আর যত ভোগ ভূমি কর্ম ভূমি এই। 
শুভাশুভ কর্মের প্রচুর ফল দেই॥ 
ভাগ্য ফলে এস্কলে মনুষ্য জন্ম হয়। 
ধন্ত তারা করে যারা ধর্থের সঞ্চয় ॥ 
সে সব কেশবোঁপম ধর্মে বার মতি । 
কম্ম ভূমে কুকর্ম করিলে অধোগতি॥ 
অতঃপর ধন্ম কর ধরি নর দেহ। 
কন্মভূমে কুকর্ম করিহ নাই কেহ ॥ 
সপ্ত দ্বীপ সুষেষ্টিত সাগর সকল । 
লবপেক্ষু সুরা সর্পি দধি ছুগ্ধ জল ॥ 
যোগেন্জস পুরুষ যোগ পথে দিয়! দৃষ্টি । 
স্থাবর জঙগম চরাচর কৈলা স্যষ্টি ॥ 
দেবত। মনুষ্য পণুপক্ষী আদি করি। 
সকল স্থজিলা বিধি সপ্ত দ্বীপ ভরি ॥ 
দক্ষ আদি প্রজাপতি হৈল দিব! রাঁতি ॥ 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠ শুদ্র চারি জাতি ॥ 
ব্রাহ্মণ বদনে হৈল ক্ত্র বাঁছমূলে। 
বৈশ্য উরু প্রদেশে বৃষল পদতলে ॥ 


দক্ষ যজ্ঞ | ২৩ 
দৃষ্টে দিব্য ছুহিতা দক্ষের হল ঘরে । 
ধব হছৈলগ্ধন্মীদি ধারণ কৈল তাঁরে ॥ 
সতী নামে স্কতা শিবে দিতে অতঃপর । 


দক্ষ যত ভঙ্গ বঙ্গ বচে বামেশখ্বর 1৩। 
ইতি প্রথম দ্বিবশীয় নিশা পালা সমাপ্ত । 


দ্বিতীয় দিবনীয় দিবাপালারন্ত | 
দক্ষ যজ্ঞ 1 

রক্গপুত্র ভৃগু সপ্রন্পারি হৈল স্থির | 
রজিভুয়ে রাজে যেন রাজা যুধিষ্ঠির ॥ 
সভ1 করি বসিলা! সকল স্থুবগণ | 
দেবসভ। দেখিতে দক্ষের আগমন ॥ 
প্রজাপতি প্রচণ্ড স্ধ্যের মম তেজা | 
শিকবিন! সম্ভ মে সবাঁই কৈঁল পূজা ॥ 
দক্ষের দারুণ দুঃখ দাক্ষায়ণা নাথে। 
দিতে গালি দেবগণ শুচাইল তাতে ॥ 
সচ্জন সভায় হাক্প সজ্জন সভায় । 
মহতের মান ভঙ্গ মরণের প্রান্ধ॥ 
নিকৃষ্টের কন্তা হলে প্রকৃষ্ট প্রদান | 
সেহ করে সভাস্তরে শ্বশুরের মান ॥ 
কুলে শীলে রূপে গুণে দক্ষ কিসে খাট । 
ষে তুমি জামাতা হয়ে সন্ত্রমে না উঠ ॥ 
যত ধর্ম জে লোক জায়! তার মল। 
জায়ার জনক জনকের সমতল ॥ 


ত৪ 


শিবায়ন। 
তবে কেন ত্রিলোচন না কৈল তারে নতি। 
বিবুধেরে বিবরণ বলে পশ্ডুপতি ॥ 
নারায়ণ বিন। যারে নমস্কার করি। 
অল্লাযু দে হয় সত্য অতএব ডরি॥ 
শিবের সম্বাদ শুনি সুরগণ হাসে । 
দুঃখী হয়ে দক্ষ গেল! আপনার বাসে ॥ 
সুধন্্ধা সভায় ষেন পেয়ে অপমান | 
হূর্যযোধনে সুখ নাহি শুখাইক়| যান ॥ 
তেমতি দক্ষের দশ! হৈল উপস্থিত । 
ছুঃখানলে দেহ জলে দেখি বিপরীত ॥ 
বিশ্বনাথে বেটি দিয়া বলে কটত্তর | 
নিবারিতে নারদ আইলা তার ঘর | 
দেবখষি দক্ষে দুটি ভাইয়ে হৈল দেখা । 
পরস্পর প্রেম প্র-মাদের নাহি লেখ! ॥ 
বসিলেন বটে বড় বাগিতের সনে । 
মলিন হয়েছে মুখ সুখ নাই মনে ॥ 
মানভঙ্গ মনস্তাপ মলেহ না মিটে । 
নারদের নিকটে নিশ্বাস ছেড়ে উঠে॥ 
দক্ষের দেখিয়া ছুঃখ দেবখখষি কয়। 
কেন কর মনন্তাপ কহ মভাশয় ॥ 
নারদের বচনেতে ব্যথা পেয়ে মনে । 
ছুঃখমনে দক্ষ কহে মলিন বদনে ॥ 
ছিলে দেব সভায় দেখেছ তপোধন । 
মরণ অধিক ছুঃখ মত্তক মুণ্ডন | 


শিবের নিকট নারদের গমন | ২৫ 


আপনেহ অন্তর্ধযামী আমিকবকি। 
তঙ্গ হে ভূতি ভূতনাথে দিয়া ঝি ॥ 
নারদ বলেন.তার প্রতিকাধ ক? । 
মন্দধীর মত মিছ! মনস্তাপে মর ॥ 

ধে ষেমন করে তারে তেমনি উচিত । 
তুমি যজ্ঞ কর তিনি বসে গান গীত & 
শিব ন! পূজিলে যদি অন্য পূজা নাই । 
সকল নিষেধ বিধি বিধাতার ঠাই ॥ 
আপনি বিধাতা তায় বিধাতার বেটা | 
জীমন্্রণ করি আন অমরের ঘট1 ॥ 
তুমি না পূজিলে তার গেল ফুল জল । 
দ্বিজ রামেশ্বর বালে তবেই মঙ্গল ॥ 


শিপ ও --- সন 


শিবের নিকটে" নারদের গমন | 


এই উপদেশ দিয়া গেল দেব খষি। 
মুনির মন্ত্রণে দক্ষ মনে মহাখুসী 

যণ্তনে কর্রিলা যথাযোগা যজ্ঞশালা | 
মণ্ডিত করিয়া মণি মুক্তার মাল! ॥ 
প্রজাপতি পরিপূর্ণ করি আয়োজন । 
দেব-দেব বিন। দেবে দিল। আমন্ত্রণ ॥ 
ব্রন্ম-ধষি দেবখষি রাজ-খষি যত 
আঁনিল! অসংখ্য তার নাম কব কত ॥ 
দৈবাৎ দক্ষের ঘরে ঘট! হৈল বড় । 

ইন্দ্র চন্্র বুন্দারকবন্দ ছল জড় ॥ 


৫ 


শিবায়ন। 


দক্ষের আদেশে আইল লক্ষ লক্ষ মুনি । 
আকাশে উঠিল বিলক্ষণ বেদধবনি, ॥ 
আনন্দে ছুন্দুভি বাজে নাচে বিদ্যাঁধরী । 
গায়েন গন্ধব্বগণ কিন্নর কিন্নরী ॥ 

দক্ষ ঘরে ভারে ভারে লইয়া যৌতুক | 
তেক জামাতা আইলা করিয়া কৌতুক ॥ 
বিধি বিষণ শিব বিনা সবে উপস্থিত | 
যজনে বসিল। দক্ষ লয়ে পুরোহিত ॥ 
বলে স্বস্তিবাচন বপিয়া বরাঁসনে ! 
কৈলাসে নারদ ওথা। কনে ত্রিলোচনে ॥॥ 
শ্বশুরের ঘরে ষজ্ঞ যাও নাই মামা ? 
বিশ্বনাথ বলে বাঁপু বলে নাই আমা ॥ 
কি বলকি বল বলি কর্ণে দিল হাত । 
বৃথা ষজ্ঞ করে ঘলি ক্সল নর্থাত ॥ 
মূলে মারি কুঠাঁৰি পল্পবে ঢালে জল। 
শিন্র কি ক্ষতি ক্ষতি দাক্ষের কেবল ॥ 
কিন্ত সব কন্ঠারা 'মাসিছে বাপ ত্বর। 
দাক্ষাঁয়ণী গেলে দেখা হৈত পরস্পর ॥ 
সাধ করি সীমন্তিনী পরি পাঁচ খান । 
উত্সবে উত্সাহ ভয়ে বাপঘরে যান ॥ 
দ্বিন দুই দেখা শুনা নায়রের সাথে । 
কথনীয় নয় কত প্রীতি হয় তাঁতে ॥ 
দারুণ দক্ষের দেহে দদ্লা নাহি পার্। । 
এমন দুহিতা-ন্েহ দূর করে কার। ॥ 


দক্ষযজ্জে সতীর গমনোদ্যোগ ! ২৭ 


সতীকে শুনায়ে শিবে সব কথ! বল্য।। 
দেব-বি,দক্ষ যজ্ঞ দরশনে আইলা ॥ 
দক্ষের-ছুহিত। দুয়ারের পাশে রয়ে । 
শুনিলেন সব কথা সাবধান হয়ে ॥ 

যাব জনকের যাগে যুক্তি করি মনে। 
ধরণী লুঠায়ে ধরে ধুজ্জটি-চরণে ॥ 

গদ গদ স্বরে হরে করে কাকুর্বাদ। 

পূর্ণ কর পশুপতি পার্বতীর সাধ ॥ 
চন্দ্রচুড়-চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর । 

ভঝ্ঞভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর ॥৮ ॥ 


দক্ষবজ্জে সতীর গমনোদ্যোগ | 
পড়িয়া প্রভূর পার, পাতত্রতী গাঁড় যায়, 
বিদায় মাগেন প্রাণনাকথ। 
ধাইব জনকালয়, রুপাকর কৃপামন্, 
পদধূলিগুলে লয়ে যাথে ॥ 
গুরু পিতৃ হৃপ,স্থানে, যেতে পার অনাহ্বানে” 
তেঞ্ী যাব জনকের যাগে। 
বাপকে বিস্তর কয়ে, পুজাব তোমাকে লয়ে, 
ষজ্ঞ-ভাগ দেয়াইব আগে ॥ 
নতুবা করিব ভঙ্গ, পাপী-জাত পাপ-অঙ্, 
জনমিব শৈলের ভবনে । 
তপস্ঠা করিব তি, পশুপতি হবে পতি; 
দ্রশন দিবে তপোৰধে ॥ 


২৮ 


শিবায়ন। 

ইন্দ্র আদি যত অঙ্গ, দেখে শিবহীন যজ্ঞ, 
দক্ষের চিস্তিয়্া অকল্যাণ । 

আহা মোর বাপথরে, অনাদর মহেশ্বরে, 
পাপিনী রেখেছি কেন প্রাণ ॥ 

কিয়] ছুষ্ষর কম্ম, স্থাপন করিব ধন্ম, 
মর্ম কথা কহিলাম সব। 

সতীর সংবাদ শুনি, সমাকুল শুলপাণি, 
রহিলেন হইয়া নীরব ॥ 

বুঝিয়া সাধবীর পাত, ভাবিলেন ভূতনাথ, 
কেবল কেলাস অন্ধকার । 

সম্ভমে সতীরে তুলি, নিষেধ করেণ শূলী, 
বিনয় করিয়া বারম্বার ॥ 
অনাদরে লা যেয়ো নায়বে। 

গেলে পাবে পাঁরতাপ, ॥সভায় তোমার বাপ, 
অপভাষ বলিবে আমারে ॥ 

সহিতে নারিবে ভূমি, বিপরীত দেখি আমি, 
শিবের করিবে সর্বনাশ । 

দয়! করি রামেশ্বরে, তুমি বসি থাক ঘরে, 
শোভা! করি শিবের কৈলাস 7৯ ॥ 





সতীর দক্ষালয়ে গমন । 


পশুডপতি-অন্তমতি নাহি পেয়ে সতী । 
চলিল1! পিতার প্রতি হয়ে কোপবতী ॥ 


সতীর দক্ষালয়ে গমন। ২৯ 


যেন কেহ কার প্রাণ লয়ে যায় কাড়ি। 
চলিলেন চন্দরমুখী চক্্রচুড়ে ছাড়ি ॥ 
প্রদক্ষিণ প্রণিপাত হয়ে প্রাণনাথে । 
বেগবতী যান সতী কেহ নাহি সাথে ॥ 
ব্যগ্র হৈল! উগ্র আর উগে নাহি কিছু। 
নফর নন্দিকে নাথ পাঠাইল। পিছু ॥ 
&ঁমনি একত্র হয়ে নন্দির সক্কিত। 
মনশ্ষিনী মায়ের মন্দিরে উপস্থিত ॥ 
পাঁকশালে 'প্রন্থতি পুরট পীঠে বনি। 
প্র তুল্য প্রিয় ছেলে প্রণমিল আসি ॥ 
অন্যা কন্য। সকলে বসেছে বেড়ে মায়। 
সম্ত্রমে সম্ভাষ সতী করিল! সবায় ॥ 
সতীকে ন দেখিয়া সবার ছিল ছুখ। 
সবে জীল সতীর দেখিয়া টাদমুখ ॥ 
আইস বলি আশ্বাসি আশীষ কৈল। সবে । 
জিজ্ঞাসিল! মঙ্গল মধুর মুখরবে ॥ 
গল] ধরে কাদে চাঁদমুখে চুম্ব থেয়ে। 
জীল ষেন জননী জীবন-দান পেয়ে ॥ 
অনিবার! প্রেমধারা পরিপ্ীতা সতী । 
জানিল জননী ভাল জনক দুর্দতি | 
মাসী পিসী খুড়ী জ্যেঠী দেখিয়। সবায়। 
অভিমান করি কন অভাগিনী মায় । 
যতেক বান্ধব আইল জনকের যাগ। 
সতী সুতা কেন পিতা কৈল পরিত্যাগ ॥ 


শিবায়ন। 
বজেম্বর জামাতারে যজ্ঞে নাহি এনে । 
বৃথা যজ্ঞ করে পিতা! কার কথা শুনে ॥ 
বলিব বাপার কাছে মনে আছে বত। | 
জননী বিদায় দেহ জনমের মত॥ 
সকল সংসার লয়ে সুখে কর "বর । 
মনে কর সত্তী কন্যা মেল অতঃপর ॥ 
জননী এমন বাণী শুন সতীমুখে। 
শোকাকুল1 হেল যেন শেপ মাইল বুকে ॥ 
স্বসা মাসী পিসী খুড়ী জ্যেঠী ধত মেয়ে । 
গলা ধরে কান্দে টাদমুখে চুন্ব থেয়ে ॥ 
প্রণতি করিয়া সতী সবাকারে কন। 
হাসিয়া বিদায় দেহ কান্দ কি কারণ ॥ 
আশীষ করহ মনে রাখিও সবাই । 
জন্মে জন্মে পশুপতি পতি যেন পাঁই ॥ 
ইহ1 বলি স্বাকাঁরে করিয়া বন্দন | 
চঞ্চল-চরণে হৈল চণ্ডীর গমন ॥ 
সত্বরে সুন্দরী গিয়া নন্দির সহিত। 
যজ্ঞশালে দক্ষের সাক্ষাতে উপস্থিত ॥ 
স্থরসভ]1 দেখি প্রভ1 সন্ত্রমেতে রয়। 
বাপকে বন্দনা করি বসিল। নিয় ॥ 
ক্রোধভরে দক্ষ তারে করে আশীর্বাদ । 
ক্ষিপ্ত পতি শুদ্ধমতি হোরু অচিরাঁত ॥ 
আ শীর্বাদে বিষাদ ভাবিয়! কন সতী। 
বিশ্বনাথে বাপার বিরুদ্ধ কেন মতি ॥ 


সতীর দক্ষালয়ে গমন । ৩১ 


জ্ঞানসিন্ধু শিবকে অজ... বলে থেপা। 
সম জে” 
মদে ফুত্ত হয়ে তত্ব ভূলে গেলে বাপা ॥ 
বজ্ঞেশ্বর জামাতাকে যজ্জে আন লাঞী। 
বুথা যজ্ঞ কেন কর বেদ মান নাঁঞী ॥ 
দক্ষের হহল ছুঃখ ছুহিতার বোলে । 
দেবদেবে দেই দোষ দ্বিগুণ উথলে ॥ 
পুব্ব দুঃখ পড়ে মনে পাসরিতে নারে। 
ঘতীকে শুনায়ে সদাশিবে নিন্দা করে ॥ 
অমঙ্গল সকল ল্মণ তার শুন। 
্হাদের নাম কিন্ত মহাপ্রেত যেন ॥ 
প্রেত ভূত পিশাচ প্রমথ লয়ে সঙ্গ। 
শ্বাশানে শবের প্রায় সদাই উলঙ্গ ॥ 
ভুজঙ্গ ভূবণ অঙ্গ চিতাভস্ম গায়। 
দেব মাঝে সে কিন্পাজেনদেখে ডর পায় ॥ 
অদ্গুলের পুত্র সেটা নিশ্মলের নাতি। 
তিন কুল থেয়ে মড়া চিরে দিল বাতী ॥ 
বিধির ঘটনে বিষ থেয়ে নাহি ষৈল। 
সতীর কপাঁলে পতি অমঙললা। ছিল ॥ 
বেদপথ ছাড় তার মত স্বতস্তর। 
এহমত আর কত কৈল কটুত্তর ॥ 
শবনিন্পা শান সবে কর্ণে দিল হাত। 
সত্তার অন্তরে ঝড় বাজিল নির্খাত ॥. 
বাপকে বনয়বাক্যে বলিলেন তবু। 
ভোলানাথে ভূলে কথা করে! নাঞ্চী কতৃ। 


৩৭ 


শিবায়ন। 

শুদ্ধসত্ব সর্দাশিৰ সকলের সার । 
বিধি বিষ, পুরন্দর পুজা করে যার॥ 
জ্ঞানদাত। গঙ্গাধর গার্ধাণের গুরু | 
বিশ্ববীজ বিশ্বনাথ বাঞ্ছাকললতরু ॥ 
আস্মারাম স্থথধাম সদানন্াময়। 
আর সব দেব তাকে মহাদেব কয় ॥ 
অশ্বমেধ যজ্ঞ যেন যজ্জের প্রধান । 
ব্রিভৃবনে তীর্থ নাই গঙ্গার সমান ॥ 
সমুদ্রের জল যেন সরতের সার । 
সেইমত শিবাধিক সেবা নাহি আর ।॥ 
জন্ম জরা জিনিলা বোগেন্দ্র মহাশয়। 
অপ্ণ্ক্তষের পুপৃক্য, পদদ্ধব & 
মহোদধি মসী যদি মহা হয় পত্র। 
সু্তক্ষ লেখনী সাঁদদা কর যেত্র॥ 
জর্ধকাল লেখে বাদ করে নাহি কু। 
শিবের মহিমা সীমা হয় নাহ তবু॥ 
এমন শিবের নিন্দা করিলে যে হয়। 


নন্দী বল আমারে বলিব ৰি ধ নস্ু॥। 
চন্দ্রচুড়-চর্ণ চচান্তিয্া (নরন্তর। 


ভব-ভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশখবর ॥ ১০ ॥ 


শিবনিন্দায় সতীর দেহত্যাগ | 
শিষের সেবক নন্দী সর্ধশান্ত্রে সুধী । 


ব্যাথা করি »লিল বেদাস্ত বেদ আদি॥ 


শিবনিন্দায় সতীর দেহত্যাগ। 


কল্লান্তরের কথা পুরাণের মত। 

দক্ষ লক্ষ্য করি কয় শুনে সভাসত॥ 
পূর্বে শচী সহিত সেবিত শিবে শক্র। 
বৃন্দারকবুন্দ তাতে বড় হৈল বক্র ৷ 

বলে ইনি দেবরাঁণী ভূমি দেবরাজ । 
দিগম্বর দেখে মেয়ে ভাল নহে কাজ ॥ 
বুষ্ধবজে বগি বস্ত্র পরাইতে পার। 

তবে গিয়ে শচী লয়ে শিব সেব! কর ॥ 
জায়! ছেড়ে যাওয়া সে জঞ্জাল দেবরাজে। 
বুসন পরিতে বা"বলেন কোন লাজে ॥ 
গৌণ হয়ে গেল নাই গীর্বাণের ভূপ। 
জানিয়! ষোগেন্্র কোপে হৈলা লিঙ্গরূপ ॥ 
বিনাশিতে বিশ্ব আর বিবুধের পুর । 

ধিজ হয়ে লিঙ্গ বড় এ্বাড়ে দূর দুর ॥ 

এঞ্জা এনা শব্দ হৈল অধ উদ্ধ আড়ে। 
দিনে দিনে দ্বাদশ বোজন করি বাড়ে ॥ 
স্বর্গ মত্ত্য পাতাল কাপিল ত্রিভুবন। 

অধঃ কাপে অনন্ত উপরে স্থর্গণ ॥ 
ত্রিভুবনে শব্দ হৈল পালা পাঁল৷ পাল? । 
দেবনারী দেখি বলে আই মকি জালা ॥ 
ভয় করি স্ুরনারী পলাইয়া যায় । 
ঠেকিল ঠাকুর গিয়। সবাকার গায় ॥ 
লোকালোক পর্বত পৃ্ণীর প্রাস্তভাগে। 
পলাইতে পথ নাই পরিত্রাণ মাগে ॥ 


৩৩ 


৩৩৪ 


শিবায়ন । 
সকল ব্রজ্জাগড ফেটে হয় একাকার । 
ভরে কন দেবগণ বাথ এই বার ॥ 
চক্ষু নাহি দেখে ছঃথ কাণে নাই শুনে। 
বিবুধের বাদ হেল বিষমের সনে ॥ 
নিবারিতে নারিয়া নিজর পাইল ডরূ। 
পার্ধতীরে নাত করে রাখ অতংপন্ ॥ 
কাত্যায়নী কন কেন কর হেন কাজ । 
শচী দেখে শিশ্ন তাতে তোমাদের লাজ ॥ 
লিঙ্গে হয়ে লিঙ্গের লঘ্ভুতা কেন কর। 
জান নাই যেমন জাকানে পড়ে মর ॥ 
সত্য কৈলা স্বরগণ শঙ্করার ঠাই 1 
লিঙ্গ-পুজ! নাহ হৈলে অন্ত পুজ। নাই ॥ 
যোনিরূপে জগন্মাত1 (লিঙ্গে বেড়ে তবে। 
যজে ষবপ্রমাণ নিভয় হছে সবে ॥ 
জয় দয়া যব করি যজ্জে সুরবধূ। 
কেহ চালে ত্বৃত দধি কেহ চালে মধু ॥ 
আনন্দে দুদ্ধুভি বাজ্জে নাচে স্থরগণ। 
সেইকালে কহিল করিয়া নিক্পণ ॥ 


লিঙ্গবূপী মহেশ্বর চরাচর গুরু | 
অগ্গতির গতি অ।ত বাঞ্ধা-কল্পতরু ॥ 


শৈব শান্ত বৈষ্ণব সবার সেব্য শিব । 
বিশেষতঃ বন্দিবেন বেঞ্চব যে জীব । 
হরি হর ছৈমবতী তিন তনু এক। 
সতক্ত-ভজনার্থ হূর্তি-কঞ্জনা অনেক | 


শিবনিন্দায় দতীর দেহত্যাগ | ৩৫ 


গঙ্গাধরে নিন্দা করে গোবিন্দের দাঁস | 
পরধর্্ম কোগা তাঁর পূর্বপন্ম নাশ। 
্রাঙ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্তা না পৃজিয়া হরে । 
চগডাালত। পায় যি অন্ত পূজা করে ॥ 
ক্র না পূর্জিলে শত্র শুকরের প্রা । 
সর্বধন্ম-বহিক্ধত অধোগতি যায় ॥ 

যে পাপিষ দেশে লিঙ্জ-পুজা নাহি হয় । 
বিষ্ঠাগর্ত সে দেশ দেবের গম্য নয় ॥ 
তবে কেন বিপরীত দক্ষের সভাক় । 
দেবতা লবেনপ্পুর্জী দিন না গেছে প্রায় ॥ 
অনিন্দ্যের নিন্দায় আনন্দ করি শুনে । 
তপ্ত তৈপ ধম গেলে দেয় তার কাণে ॥ 
দেবতা হইয়া শিব-নিন্দ শুন সবে। 
দৈত্য ভয়ে দুঃখ পেয়ে দেশত্যাগ হবে । 
শিবনিন্দা করে আরে এত বড় বুক । 
পাগল দক্ষের হবে ছাগলের মুখ ॥ 
এতেক শুনিয়া সতী করে অন্থতাপ। 
হায় হাঁয় হেন পাঁপী হৈল মোর বাপ ॥ 
পাপ তন্থ হতে জনু জানি পাপ-ভাগ । 
যোৌগাঁসনে যোগিনী জীবন কৈল ত্যাগ ॥ 
হাহাকার চষত্কাঁর নিভুবন ময়। 
রক্তবৃষ্ট উক্ষাপাত ভূমিকম্প হয় ॥ 
মার মার শব করি মহাকাল ছুটে, 
রামেশ্বর বলে দক্ষ পড়িল শঙ্ষটে ॥ ১৯1 


৩৬ 


নন্দীর সহিত দক্ষপেনার সংগ্রাম | 


দেখিয়া সতীর নাশ, রুধিল শিবের দাস, 
মহাকাল মাতাল জঙ্গ। 

কে যঝিবে তার সনে, প্রলয় ভাঁবয়৷ মনে, 
দেবসভা উঠে দিল গষ্গ ॥ 

ঘন ভাকে মার মার, ত্রিভুবন অন্ধকার, 
একেল। আকৃল প্রজাপতি | 

উঠিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়ি, মভিঠার মন্ত্র পড়ি, 
যজ্জকণ্ডে দিলেক আভতি ॥ 

উঠে সেনা লক্ষ লক্ষ, দক্ষের ভইয়া পক্ষ) 
নন্দির সহিত করে রণ। 

মহা কোলাহল করি, আকর্ণ সন্ধান পুরি, 
চতুর্দিকে বাথ বরিধ্ণ ॥ 

স্থমের শিখরে যেন, জলদ বিষ হেন,' 
নন্দির উপরে খর শর 

কেহ মারে শেল সাঙ্গী, ডাবুষ পরিধ টা্গী, 

_. পরশ্বধ কৃঠার তোমর ॥ 

শিব-শূলে মহাকাল, কাটি ফেলে অন্তর্জাল, 
লাফ দিয়া উঠে শন্যপথে | 

নির্ভরে মারিষ। লাথি, চূর্ণ করে রগরথী, 
অশ্ব গজ পড়ে যুথে বুথে ॥ 

মহাবীর মভাকোপে, বড় বড় রথ লোফে, 
কুঞ্জর ধরিয়া রুতেে গ্রাস। 


নন্দীর সহিত দক্ষসেনার সংগ্রাম | ৩৭ 


ভৈরব শিবের ভক্ত, ঘাড় ভাঙ্গি খায় রক্ত, 
বিয়া! দক্ষের হইল ত্রাস ॥ 

সৃষ্টিকারী মৃহামনা, পুনঃ স্যঞ্জিলেন সেন?) 
পুনঃ পুনঃ যত হত হয়। 

মন্তবলে চলে তর্ণ, পৃথিবী হইল পূর্ণ, 
শ্ব গঞ্জ রথ পন্ভিময় ॥ 

অন্ুর-নিশ্বীস-ঝড়ে সকল পর্বশ্ত নড়ে, 
ভরে ক্ষিত্টি কৰে ঈল টল । 

চৌদিকে অন্তর গালে, বিজয় ঢন্ধুভি বাজে, 
উগলিল দমুদ্রের জল ॥ 

বিনা মেঘে বজাঘাহ,। ঘন ঘন উল্কাপাত, 
ঝঞ্ধাবাঁত বক্ষ বরিষণ। 

তাহাতে নন্দির কোপ, ত্রিহবন হয় লোপ, 
চতুপ্দিকে শুনিপ্ঝান্‌ ঝন্‌ ॥. 

প্রলয় ভাবিয়া মনে, আসিয়া নন্দির কানে, 
নারদ কহিয়া দিল পিছু । 

অভিচারে *অভিচার, শিববিনা প্রতিকার, 
তোমাহতে হবে নাই কিছু ॥ 

সহাকাল মামতি, বুঝিয় কার্ধোর গতি, 
শরে জর জবর হয়ে অঙ্গ । 

1শবে দণ্ডবৎ হয়ে, স্ীর শরীব লয়ে, 
মহাবীর রণে দিল ভঙ্গ ॥ 

শিষের পাক্ষান্তে গিয়ে, সতীর শরীর লয়ে, 
শুনাল সকল বিবরণ! 


৩৮” 


শিবায়ন। 


কোপে আটা ছিড়ে রুদ্ধ, তাঁহে হৈল বীরভদ্, 
দক্ষষজ্ঞ বিনাশ কারণ ॥ 

দাঁগ্ডাইল শ্ল ধরি, ডাগর যেমন গিরি, 
ভাঁকে যেন প্রলয়ের মেঘ । 

রুদ্রবীর্ষা-সমুস্তব, রুদ্রের লক্ষণ সব, 
রুষ্ট বক্ত চক্ষু বাুবেগ ॥ 

ফেবল সংহার-মূর্ত। কহে আমি তব ভূতি, 
কি করিব কহনা ত্বরিভ । 

অনুমতি দিল ভর, দক্ষযন্ঞ "ভঙ্গ কর, 
দ্রুত দুষ্ট সেনার সহিত ॥ 

গড় করি গিরিনাথে, গিয়া শিব-সেনা সাথে, 
গর্ভিল দক্ষের যক্ঞশালে। 

দ্বিজ রামেশ্বর কয়, দন্ছ পেয়ে মনে ভয়, 
দিল আজ্ঞ। চতুরন্্র দলে ॥ ১২ ॥ 


এ ররর ক্র 


বীরভদ্রের সহিত দক্ষসেনার সংগ্রাম । 


যুঝে দক্ষ নিজ পক্ষ চতুরঙ্গ সেনা | 

হয় হস্তী রথ পত্তি ধৃত বীরবানা ॥ 
খরধার তলবার শেল শূল সাঙ্গি। 

ডাবুষ পটিষ খটাঙ্গ টাঙ্গী ॥ 

সুকুঠার কাটার খরধার ছুরী। 

বন্ত তীর ভুনীর কোদও ধারী ॥ 

সমাহ বু দেহ ছুটে বীর দম্ফে। 

গব পোক ভাবে শোক স্থরনাথ কম্পে ॥ 


দক্ষসেনা নাশ । ৩৯ 


বাজে শঙ্খ স্থুরঙ্গ ভোরঙ্গ ভেরী। 

রণশৃঙগ সানরস্ক রণকালী তুরী ॥ 

ঢাক ঢোল করতাল দামা খোল কাড়া। 
সুমৃদঙলগ মুখচঙ্গ জগবঝম্প পড়া ॥ 

বীণা আদ বত বাদ্য কত পদ্য বাজে। 
কৃত নৃত্য ধুত বান হান ২ গাজে॥ 

রণতুকৃ্‌ আভমুখ দেহি ঠাউ ঠাট়ে। 
দ্বিজরাম (নজ কাম হরিভক্তি বাড়ে ॥ ১৩॥ 


দক্ষসেন। নাশ । 
দ্বক্ষপক্ষ বিপক্ষ দোঁখয়া দড় বড়। 
দুই দলে সংগ্রাম লাগল কড়াকড় ॥ 
বারভদ্র সাহত সকল শিবসেনা! 
কোটি কোটি ভূতপ্রেত কোটি কোটি দানা ॥ 
দাপ, দুপ করে কোন খানে নাহ কেহ। 
কোন স্থানে আকাশ পাতাল যুড়ি পেহ ॥ 
আগু দলে যুঝে বীরভদ্ত্র মহাবল। 
পদ ভরে পৃথিবী করিছে টল্‌ টল॥ 
হুন্ধৃভি বাজনা বাছে নাচে বীরমণি। 
চতুর্দিকে হুড় হুড় দূর দূর শুনি ॥ 
মহাশব হেল মার মার হান হান। 
কাট কাট করি কোটি কোটি ছাড়ে বাণ ॥ 
কেহ মাঁরে শেল শুল কুঠার তোমর। 
ডাবুষ পর়িষ টাঙ্গি ছত্রিশ আতর ॥ 


৪০ 


শিবায়ন। 


আকর্ণ সন্ধান পুরি বুষ্টি করে শর । 
আচ্ছাদিয়া আকাশ পুরিল দিগন্ত ॥ 
ঠন্‌ ঠন্‌ ঝন্‌ ঝন্‌ চতুর্দিকময়। 
ছই দলে কাটাকাটি রক্তে নদী বয় ॥ 
অষ্ট কুলচল কাপে দশ দিক্‌ পাল। 
চক্রাবর্তে ফিরে মহী সঞ্চরিল কাল ॥ 
নেকাঁচোকা! ছিল ভোকা ছুই সেনাপতি । 
রথের সহিত ধরে গিলে মহারথা ॥ 
ধর ধর করিয়] ধাইল ধুনামড়া । 
চপ্‌ চপ্‌ চিবায়ে চ।লল হাতী 'ঘোড় ॥ 
বেতাল বিক্রম করে যারে মাল শাট। 
মুখে ফেলে মাতঙ্গ চিবায় কট.কাট. ॥ 
প্রমথ গুহাক সব হরে সমবায় । 
থাড়1 খাড়। পদাতিক খে।দ খেদি খায় ॥ 
কিচিকিচি করে দানা সুচি পারা মুখ । 
আঁঠু পেড়ে রক্ত খাপ্প বিদারিয়! বুক ॥ 
কুলাপারা নথ কার শুলাপারা দাত । 
হাতী ঘোড়া ধরে চিরে বারি কবে আত ॥ 
সিংহ ব্যাজ মেষ মুষ মার্জারের মত। 
মুখপাতি মহারথী গিলে শত শত ॥ 
ভুজে ভূজে কেহ যুঝে কেহ পায় পায়। 
গালগলি করি কেহ গড়াগড়ি যায় ॥ 
ধাম ধুম করি কাঁরে মাইল ভাল মতে। 
কেহ অন্য ধরি ধন্ত ধাঁয় শশ্ত পথে ॥ 


দক্ষযত্ঞ নাশ । ৪১ 


এক হস্তে আছে কেহ আছে এক পায়। 
কুগুল সাঁহত মুণ্ড গড়াগড়ি যায় ॥ 
চাপানের চপটে বারাল কারো আত। 
চড়ে চক্ষু উড়ি (দিল কার পড়ে দাত ॥ 
অশ্ব গজ রথ পাত্ত পরম্পর নড়ে । 
একের উপরে আর ঢলে গেল পড়ে ॥ 
কুদ্র-অবতার বারভদ্র মহাঁবল। 

সমরে সংহার করে চতুরঙ্গ দল ॥ 
দক্ষসেনা হৈল। যেন তূণ দারুময়। 
ভর্দরাশি কৈল বারভদ্র ধনঞ্জয় ॥ 
অভিচার সংহার করিয়া যখোচত । 
দড়বড় দক্ষের সাঙ্গাতে উপস্থিত ॥ 
চন্দ্রচুড় চরণ 'চান্তয়। নিরস্তর। 
ভব-ভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর ॥ ১৪ ॥ 


দক্ষযজ্ঞ নাশ । 

থর থর কাপে দক্ষ রক্ষ রক্ষ কয়। 
গরুড়ে দেখিয়! যেন ভূজঙের ভয় ॥ 
বীরভদ্র বলে বেট। বড় অব্রাঙ্গণ। 
নিরঞ্জন নিন্দা) কর এখন কেমন ॥ 
দুষ্কতি দেখিয়া সে ছুহিতা মৈল তোর। 
শুকাল সতীর শোকে সদাশ্িব মোর ॥ 
ইহা কয়ে সেই কোপে দেই পাঁকনাড়।। 
উত্তরীয় বসনে বান্ধিল প্ছুমোড়া 


৪২ 


শিবায়ন। 


বধে নাই ব্রাহ্মণ বলিয়া বাসে ডর । 
অভিশাপ নন্দির ভাবিল তাঁর পর ॥ 
সংসারে দেখাতে শিব“নন্দুকের ফল। 
কাটিয়া দক্ষের মাথা হাসে খলখল ॥ 
ফেলাইয়! পাৰকে প্রআাঁৰ তকল তায়। 
মূত্র ভরি বজ্ঞকুণ্ড উথলিয়া যায় । 
শুনিয়া সকল লোক সাবধান করে। 
শিবহীন, যজ্ঞ হলে এই ফল ধরে ॥ 
গোঁষা কার পুষাঁকে বের মারে বাড়ি। 
চড়ায়ে উড়াল দাত উপাড়িল দাঁড় ॥ 
সদস্যেরে বাঁন্ধ মারে করে বাড় বাড়। 
আহা আহা উন উভ রি মার ছাড় । 
কেহ ডরে স্তব করে শুনি বার হাসে । 
মলয়জ মাখিল মনের আ।ভলাষে ॥ 
গলাভার গভ্যামালা] গাময় চন্দন 
হারল যা ছল যজ্ঞের আয়োজন ॥ 
শিব-লোক লাগাইয়। লুটিল ভাও্ার। 
ঘরদ্বার ভাঙগয়া করিল চুরমার ॥ 
দূক্ষষজ্ঞ ভঙ্গ করি শঙ্করের দাস। 
সেনাগণ সঙ্গে রঙ্গে গেলেন কৈলাস। 
নানাবিধ বাদ্য বাজে সুমধুর ধবান। 
ঢাঁক ঢোল কাশড় দগড় বীণা বেণী ॥ 
বীরভগ্র বিশ্বনাথে করির! বন্দন। 
কফরপুটে কহিল সকল বিবরণ। 


দক্ষের ছাগমুণ্ড । ৪৩ 


শুনি স্থথে শিব তাকে দিলা আলিঙজন। 
নান।ধনে সেনাগণে কৈল বিসর্জন ॥ 
আপনে সতীর শোকে হইয়া বিকল। 
শঙ্কর বৈরাগো যান ছাড়িরা সকল ॥ 
চন্দ্রচুড়-চরণ চিন্তিয়। নিরন্তর । 

ভব-ভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে বামেশ্বর ॥ ১৫ ॥ 

দরক্ষের ছাগমুণ্ড। 

পড়িয়া রহিল পুরী রূপার কৈলাস। 

শুন্যু হৈল শিবলৌক সকল নৈরাশ ॥ 
সতীর শরীর শ্বি বান্ধয়। গলায় । 
সতী জাগ সতা জাগ ডাকি বেড়ায় ॥ 
বনিতাবরহে বিশ্বনাথ দিগন্বর | 
বাতুলের মত বুল্যাবুলে ।নরস্তর ॥ 

নাহি দেখে চক্ষে কিছু কানে নাহি শুনে। 
বলে নাঞ্জী বাকা কিছু সতী সতী বিনে ॥ 
ভূতনাথ ভক্ষণ কারয়া পাঁরত্যাগ। 

সদাই সতীরে স্মরে করে অনুরাগ ॥ 

সেই বপু লয়্যা বু ভ্রমিল ভারত। 

অঙ্গ ভঙ্গ হয়ে হৈল পাঠ পঞ্চাশত ॥ 

ষড়ে মাংস পড়ে হাড় ছাড়ে নাহ শৃলী। 
মাল। গেঁথে গলায় পরিল হাড় গুলি। 
চিতাভস্ম গায়ে মাথি কারল। সন্নাস। 
সতী সঙরিয়া কৈল শাশানে নিবাস ॥ 


88 


শিবায়ন । 


অচল হইয়া ভাবে অচল নন্দিনী । 

দক্ষ হেতু দেবগণ যজে শুলপাঁণী ॥ 

আশুতোষ পরিতোষ পেয়ে দিল বর। 

ছাগ-মুণ্ড যুড়ি দক্ষে রক্ষ অতঃপর ॥ 

স্বরগণ গুনে কন তাঁতে নাহি কায। 

প্রজাপতি ছাঁগমুখ হবে বড় লাজ ॥ 

ঈশ্বর বলেন ইহা নাঞ্া হলে নয়। 

সেবক শাপিল সেকি অন্য মত হয় ॥ 

যে মুখের কথায় সতীর গেল দেহ। 

সে মুখ দেখিতে সাধ করো নাই কেছ। 

ঈশ্বরাজ্ঞ| ভারি হেল কৈল সেইরূপ । 

অনীদেদ শর কমুতোদাতেন একজনে বাটি হাক 

ত্রিলোচন তপস্তায় রহিলেন এতা1। 

অতঃপর শুন পার্ধতীর জন্ম কথা ॥ 

চক্্রচুড়-চরণ চিত্তিয়া নিরজ্তর। 

ভব-ভাবা ভদ্র কাবা ভণে বামেশখবর ॥ ১৬। 
ইতি দ্বিতীয় দিবসীয় নিশাপাল! সমাপ্ত। 


8৫ 


তৃতীয় দিবসীয় দিবাপালা আরম্ভ । 
হিমালয়ে গৌরীর জন্ম । 
উত্তরে কারি শিতি, আছেন নগাধিপতি, 
হিমালয় দেবাস্ম! প্রচণ্ড । 
পয়ৌনিধি পুব্বাপরে, বিভাগ করিল তারে, 
যেন পুথিবীর মানদণ্ড । 
স্থমের থাকিতে উচ্চ, যাঙারে করিয়া বৎস্ত) 
প্রথু করে পৃথিবী দোছন। 
সর্ধশৈল হয়ে জড়, ব্যাপার করিল বড়, 
* হৈল রদ 'মহৌবধিগণ | 
অনন্ত রত্রের প্রভু, কোন দোষ নাই কতু, 
সবে মাত্র হিমের আলয়। 
এক দোষ গুণরাশি, নাশে নাহি যেন শশা, 
শশে ভাসে শোভা সমুচ্চয়ে ॥ 
দক্ষ বাম হৈতে ধাতা, যার ঘরে জগন্মাতা, 
সবে দেখে জীন্মলেন শিবা । 
তার ভাগ্য ভুবনে, তুলনা কাহার সনে, 
কাঁহব তাহার যশ কিবা ॥ 
মেনক। তাঁহার জায়া, স্থমতি ছুন্দর কায়া, 
তপস্তা তাহার কব কি। 
যাহার জঠরে সর্ষে, সে ধনিষযাহ্ার গর্ডে, 
জগত জননী হৈল। কি ॥ 
শুভক্ষণে এক ধন্যা, পরম! সুন্দরী কন্ঠা 
গিররাজ গৃহে অবতার । 


৪৬ 


শিবায়ন । 


স্বরনর নাগলোক, ঘুচিল সবার শোক, 
ব্রিভুবনে জয় জয়কার ॥ 

আনন্দ দুক্ধৃভি বাজে, শ্বর্গ বিদ্যাধরী নাচে 
পুণ্যগন্ধ বহেন পবন। 

অবতীর্ণ গিরিস্থতা, অবনি মঙ্গলধুতা 
ইন্ত্রকরে পুষ্প বরিষণ ॥ 

দেখিয়া কন্যার মূর্তি হিমালয় কৃতকীর্তি 
আপন জানিয়া করে দান। 

লোচনে প্রেমের ধারা, কহে কেহে। মোর পারা, 
ত্রিভূবনে নাই ভাগ্যবান । 

লইয়? বান্ধবকুলে, গীত বাদ্য কোলাহলে 
করিল লৌকিক মহোৎসব । 

শ্রবণে কলুব হরে, কর্ণের সাকন্য করে 
দ্বিজ রামেশ্বর মুখরব ॥ ১৭ ॥ 


০০ 


গৌরীর বাল্যলীলা ! 
দিনে দনে বাড়ে কনা যেন শশধরু। 
শোত। করে কলাস্তরে ষেন জ্যোঙ্বাত্তর ॥ 
পর্বত পুণ্যাহ পেয়ে পাঁচ মাস কালে। 
কর্ণবেধ কন্তার করিল কুতৃহছলে ॥ 
পুষ্যায় পরমানন্দে পরিপাটি করি। 
সাত মাসে শিশুকে ওদন দিল] গিরি ॥ 
গৌরী নাম রাখিল গিরীন্দ্র গুণবাঁন। 
গুণকর্ম্ম ভেদে হৈল অনস্ত আখ্যান ॥ 


গোৌরীর বাল্যলীল।। ৪৭. 


কিশোরী কাঁলেতে কত কাস্তি কলেবর । 
উপম! করিতে কিছু নাহি চরাচর ॥ 
যেখানে যা সাজে যত ভাঙ্গিয়। ভাঁগার । 
গিরীক্ গৌরীর গায়ে পিল অলঙ্কার ॥ 
পায় দিল পাত। মল পান্ুণির পাতি । 
মহামণি মুকুতা মণ্তিত নানা ভাতি ॥ 
গুল্ফের উপরেতে শোভিল গোটটামল । 
দগ্‌ দগ্‌ করে ছুটীচরণ কমল ॥ 
কটিদেশে কিন্কিণী করিছে কলরব | 
গাঘরের উপরে“ঘণ্টার ঘট সব ॥ 
বিচিত্র কাঁচলি বান্ধ। বুকের উপর । 
উড়গণ আলো করি আছে নিরন্তর ॥ 
কগদেশে করে শোভা কত রত হার। 
মুনর মোহন মাল! মল্য নাহি যার ॥ 
ুবিলিত ভূজে সাজে স্ুবর্ণের চুড়ি 
কু্য্য রঠিলেন যেন সৌদামিনী বেড়ি । 
রজতের কক্কণ রহিল তার কোলে । 
হাটক জড়িত হীরা দপ দপ্‌ জলে ॥ 
আগে সাজে পউছি পশ্চাতে বাজু বন্ধ। 
দিল ঝাঁপ! পাটখোপ]। দেখিতে সুছন্দ ॥ 
সকল অস্গুলিগুলি অঙ্গুরী-ভূষিত। 
মরকত চুণী মণি মাশিক সছিত ॥ 
ছই বুদ্ধানগষ্ঠে সাজে দর্পণের ছাব ॥ 
রবি শশী উভয় করেছে আবির্ভাব ॥ 


৪৮ 


শিবায়ন । 


বাহমূলে ভাড় সাজে বিরাজে পক্সিনী | 
বিচিত্র কুণডল কাণে বিশ্ববিমোহিনী | 
স্বন্দর কপালে সাজে সিন্ুরের বিন্দু 
তার সনে তারাগণে আগুলিল ইন্দু॥ 
কজ্জলে উজ্জ্রল করি করক্গ লোচন্‌ । 
অপাঙ্গে অনঙ্গ বাণ করে নরিষণ ॥ 
স্থকৃঞ্চিত কেশের সুন্দর করি বেণী । 
দীপ্তি কারে উপরে দীপিক! চুড়ামণি ॥ 
হেম ঝীাপা পাটথোপা দিল প্ট দেশে | 
বরিষে আনন্দ পিন্ধ মন্দ মন্দ হাসে? 
দ্রশনে বিজলি খেলে চল গজগতি। 
মোহন করিতে চান মহেশের মতি ॥ 
বিচিত্র চকুল মাঝে সাজে হেম গুণ । 
ধার গুণে পাগল আপনি আামাগুণ ॥ 
এই বেশে বিমঙ্গা বাপের সবে খেলে । 
এক দিবসের রঙ্গ শুন বিল্ব মূলে 
চতুষ্পথে চঞ্চলা চপলা ছেলে সাপে । 
যেন ব্রজবাঁলক নেড়িল ব্রজনাথে ॥ 
সবার সমান বেশ সবে শিশু মতি । 
বিরাঁজে তাহার মাঝে প্রবীণা পার্বতী ॥ 
যারে যা বলেন তারা করে সেই কর্ম 
এক দিন দেখাইল! সংসারের ধর্ম ॥ 
ধূলার পগার দিল ধূলার প্রাচীর | 
ধুলার ভক্ষণ দ্রবা ধুলার মন্দির ॥ 


লীলাবিবাহ । ৪৯ 


ভাগ টাটা বাট! বাটা পরিপূর্ণ ঘর । 

রান্ধা বাঁড়া খাব দিবা করে নিরস্তর ॥ 
অগন্থতা-আজ্ঞার বাহির কেহ শয়।. 
যশোমক্্ী যারে যা বলেন সেই হয় ॥ 

পর্বত রাজার পুত্রী পাচ পোকে মানে 1 
ভাল মন্দ সবার বিচার তার স্থানে ॥ 

তারে যে ন' মানে তারে আনে কাণে ধরি। 
বিপাঁকে বান্ধিম্া রাখে বাতিব্যস্ত করি 1, 
বেটা বেটা মাটির করিক। মনোহর । 

বিব্লাহ নির্ববন্ধ ভাল ভ?ণ বরাম্খবর ॥ ১৮ ॥ 


গৌবীর লীলাবিবাহ-দান । 
লক্মী নামা কনা! বার বসি তার ঘরে । 
নারায়ণ পুত যার ডাকাইলা তারে ॥ 
হৈমধতী বলে হাদে নারাণের মা! 
নারাণ বেটার বিভা! কোথা দিলি বা ॥ 
হয় নাহি হেমবতী আসে কত ঠাই। 
উম! বলে এত দিন আমিজান নাই ॥ 
আইৰড় এত বড় বেটা হৈল ঘরে । 
কেমন করিয়া দেখে পেটে ভাত জরে ॥ 
ধীর বটে বেটা তাই আছে স্থির হয়ে। 
পাঁপী হৈলে পলাইত পর বধু লয়ে ॥ 
ছল ছল মীখি ছকি ছাওয়ালের বাদে। 
গৌরী বিনা গতি নাহি গড় করি সাধে ॥ 


€ 
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পড়িয়া রহিল পার্বতীর পদ তলে । 
কাতরে করুণাময়ী রুপা করি বলে 
আজি তোর বেটার বিবাহ দিব আমি । 
সকল সথিরে শীঘ্র ডেকে আন তুমি ॥ 
ঘটা করি আপনি ঘটক-চড়ামণি। 
নারায়ণে বিভা দিলা লঙ্মা ঠাকুবাণী । 
বর যাত্র কণ্তা যাত্র বসাইলা৷ থরে। 
আপনি অভয়া অন্ন বিতরণ করে ॥ 
সবাকার সমুখে পাতিয়! কঢুপাত । 
ধরণীর ধলা তাতে ঢালি দিল। ভাত ॥ 
শাক দিলা শীকম্তর* শজিনার পাতা । 
স্মপ দিলা তপু বালি ভ্িভূবন-মাত1 | 
বড়ি ভাজ বিতরণ বদরীর বীজ! 

কলা মল! ভেজে দিল কাটা! কাটাসিজ ॥ 
পুঠী মত্ম্ত ভাজা! দিন ভাল খোলাকৃচি ৷ 
সফরীতে সবার সুন্দর হৈল রুচি ॥ 
বৃহৎ ঘুটিঙ্গ দিল ঝোহিতের সুড়া। 
তেস্তলি আহ্বল দিল ঢেমনের চূড়া । 
পৃথুরের পঙ্গ আনি দধি দিল ঢেলে । 
স্পর্শ মাত্র করি মুখে সব দিল ফেলে ॥ 
বড় থেযে বাম হস্ত বুলাইলা পেটে । 
অগস্তের নাম করি ভাটুধরি উঠে ॥ 
পার্ধতীর পাক প্রশংসিলা সব ছেল্য। | 
মিছা মিছা খেয়ে মিছ। মিছ! আ!চাইল! ॥ 


লীলাবিবাহ । ৫১ 


পিপুলের পত্র আনি পর্ণ দিল। পিছু । 
পূর্ণ হল পেট আর বাকি নাই কিছু ॥ 
দিবসে রজনী ভাবে নিন্দাইল সবে। 
তখনি প্রভাত কৈল কাঁক-মত রবে ॥ 
বর কন্ত বিদায়ের বিধি তার পর। 
বিশ্ববিভাঁবিনী খেলে বলে বামেশ্বর ॥ ১৯॥ 
লীলাবিবাহে বরকন্য। বিদায় । 

বর কন্তা ছঁহে কৈল দোলা আরোহণ 
কান্দিয়া কন্যার মাতা কৈল সমর্পণ । 
জামাতার হস্ত তুলি দিল নিজ মাথে। 
শাশুড়ীর কথা হৈল জামাতার সাথে ॥ 
কুলীনের পোকে অন্ঠ কি বলিব আমি । 
কন্তার অশেষ দোষ ক্ষমা কর তুমি ॥ 
আহ টাকি বস্ত্র দিহ পেট ভরি ভাঁত। 
প্রীতি করো! ষেমন জান্কী রখুনাথ ॥ 
ধরিয়া কন্তার গলা গদ গদ স্বরে। 
বিরহে বলিল বাছা! এসে। গিয়া ঘরে ॥ 
চাদ মুখে চুম্বন করিয়া তার পর। 

চক্ষে জল দিয়া কান্দে করি কলস্বর ॥ 
কহে আরে কার বাছ' কেবা লয়ে যায়। 
পার্বতী প্রবোধ করি কহেন সবায় ॥ 
কার বাঁ! কেবা মিছ সংসার এমনি । 
মিছ! মোছে মজ কেন ভজ শুলপাঁণী ! 


৫. 


শিবায়ন। 


বিহানে বিহানে করি প্রেম আলিঙ্গন। 
মনে রাখ বলিয়! করিল বিসর্জন ॥ 
এইরূপে রঙ্গিণী রচিয়। কন্তা বরে। 
ক্ষিতিধর-হুত1 ক্ষেমস্করী খেলা করে ॥ 
চাদের বিবাহ দিল রোৌহিণীর সাথে। 
দ্বিল রাঁধ। (গাঁবিন্দে জানকী রঘুনাথে ॥ 
ব্রহ্মারে সাবিত্রী দিল ছুগা দিল তরে। 
দময়ুক্তী দিল নলে শচী পুরন্দরে ॥ 
রেবতীরে বিধাহ করিল বলরাম । 
কক্সিণী রূপসী পাইল নবশন-শ্যাম ॥ 
কোথাও সম্বন্ধ কেহ বিভা করে যায়। 
কেভ ঘরে কন্তা বরে করেন বিদায় ॥ 
কার ঘরে বধূ আসে কার ত্বরে বেটা। 
কোথাও মেলানি ভার করে বাটাবাটি ॥ 
এইরূপে অভয়1 অশেষ খেলা খেলে । 
রামেশ্বর অতঃপর বিববিয়া বলে । ২০ ॥ 


গৌরীর বিবাহ-বিবরণ । 
থেলে লুকলুকাঁনি আপনি হযে বুড়ী। 
এক চোর সবাকারে করে তাড়াতাড়ি ॥ 
লুকাইলে খেদি খুজি ধরে সব ঠাই। 
বুড়ীকে নাছু'লে কার পরিত্রাণ নাই ॥ 
যাবৎ বুড়ীর পদ স্পর্শ নাহি করে। 
পুনঃ পুনঃ ধেয়ে ধেপে পুনঃ পুনঃ ধরে ॥ 


গৌরীর বিবাহবিবরণ । ৫৩ 


চক্ষু চেপে ছেড়ে দিলে পড়ে যার ভঙ্গ। 
খল খল হাসে বুড়া বলে দেখে রঙ্গ ॥ 
খেলে দশ পঁচিশ ছ কড়। লয়ে কড়ি। 
দান ধন্শ বুঝি দাঁন ফেলে রড়ারড়ি ॥ 
সাতঘরী সুন্দরী সুন্দর খেলা করে। 
বুড়ি বুড়ি কড়ি কত কড়া (দিশা হরে ॥ 
খেলি ফুল ঘুটিৎ পুখুর দেই গায়। 

বেনা গাছে পুটি বেঁধে গড়াগড়ি যায় ॥ 
আটুল বাটুল খেলে পসারিয়! প1। 
আর লাল! খেল্ঠ যত কত কব তা ॥ 
প্রকাশ পাইল পূর্ব জন্ম সংস্কার! 
সকল ছাড়িয়া শিবসেবা কেল সার ॥ 
চন্দনে চচ্চিত করি আীফলের দল। 
প্রাণনাথে পুজা করে চক্ষে ঝরে জল ॥ 
নালা উপহার দিয়া করে দণ্ডবত। 
পূর্ণ কর প্রত্ভ পার্বতীর মনোরথ ॥ 
বূপগুণ দেখিয়া ভাবেন মাতা পিতা । 
কুলে শীলে কন্যা-ষোগা বর পাৰ কোথা ॥ 
ত্রিভৃবন ভাবে নগ নির্বাচিতে নারে। 
আসিয়! নারদ উপদেশ দিলা তারে ॥ 
বিষ্ণুর বল্পভা রমা রত্বাকরে ছিল1| 
মহোদধি মাধবে অপণ করে দিল! ॥ 
জনকের ঘরে যেন রাঘবের সীতা1। 
তেমূৃতি তোমার ঘরে হরের ৰনিতা ॥ 


৫৪8 


শিবায়ন। 

সুমতি হুইয়! সত] শিবে দেহ দান। 
মুক্ত হবে মনে কিছু নাহি মেনো আন ॥ 
তোমার দুহিতা! হবে হর-অদ্ধ-তনু । 
ত্রিভৃবনে ভাগ্যবান নাহি তোম! বিন্ু ॥ 
নগেন্দ্র আনন্দ হৈল নারদের বোলে । 
পুলকিত পর্বত প্লাবিত প্রেমজলে ॥ 
গদ গদ স্বরে হরে করে অঙ্গীকার। 
কহে রামেশ্বর কথ! হেল সারোদ্ধার ॥ ২১ ॥ 

বিবাহ সন্বন্ক | 
ঘট! করি ঘটকে পুজিল গিরিরাজ। 
এসে যেয়ে আপনি সম্পূর্ণ কর কাজ ॥ 
অচলের কথা কু চলিবার নয় । 
পূর্বের সবিতা যদি পশ্চিমে উদয় ॥ 
ইহা জানি আপনি থাকিবে অন্থুকুল। 
নারদ বলেন শুন ভবিতব্য মূল ॥ 
বিবাহ জনম মৃত্যু বশ কার নয়। 
যাহ? হেতে যথন বেখানে যেই হয় ॥ 
তথাপি তাহাতে সুচেষ্টিত আছি আমি । 
কন্তার মায়ের সাথে কথা কহ তুমি ॥ 
বর দেখে দেই দোষ,ঘটকের ঘাড়ে । 
পুরন্ধীর প্রগল্ভতা বিবাহেতে বাড়ে ॥ 
নারদের কথা শুনি হিমালয় হাসে। 
মুনিকে লইয়া গেল মেনকার পাশে ॥ 


বিবাহ সম্বন্ধ | ৫৫ 


দেবপ্ধষি দেখিয়। মেনক। উল্লসিত । 
প্রণমিয় পদ্মিনী পুজিল যথোচিত ॥ 
বসাইয়া বরাঁসনে বিধুমুখী কয়। 
আজি হতে গিরীজ্ের গৃহে শুভোদয় ॥ 
নারদ বলেন শুভ উপক্রম হৈল। 
শিবের শাশ্রাড় হতে পারিবেতো। বল ॥ 
হিমালয় হরে (বভা দিতে চান ঝি। 
তুমি বল তবে আমি তাতে মন দি ॥ 
ধাষির ব্চনে বাণ পাজাপাঁনে চায়। 
হিমালয় কহে বিলগ্ণ দেহ সায় ॥ 
গ্লশীমুখখী ভীবে সেই শব নাম কেবা। 
হিমালয় কয় নিত্য যার কর সেবা ॥ 
রাণী বলেকি বল সে শিবে দিবে ঝি। 
তবে আর এ কথার [জজ্ঞাসিবা কি ॥ 
নারদ বলেন কথা কহ অতঃপর । 
দুই এক দিবসে ছয়ারে দেখে বর ॥ 
দেবগণ তাহাতে হবেন অন্ুকূল। 
হিমালয় কয় তুমি সকলের মূল ॥ 
ঘটক বিদায় হয়ে কষ শিব স্থানে । 
অতঃপর আপনি এখানে আর কেনে ॥ 
জাঙ্ুবীর তীর পুণ্যভূমি হিমালয়। 
সেখানে সমাধি হলে শুভ কর্ম হয়॥ 
নবেদন করিয়। নারদ গেল চল্য। । 
রামেশ্বর রচে হর হিমালয়ে আইলা ॥২২ ॥ 


৫৬ 


হিমালয় গৃহে শিবের গমন । 


সান করি গঙ্গায় গিরীন্্র গৃহ যেতে । 
পথিমধ্যে হেল। দেখা মহেশের সাথে ॥ 
প্রণমিলা পর্বত প্রভুর পদদবন্ব। 
রতন পাইয়া যেন রক্কের আনন্দ ॥ 
চরণে ধরিয়া বলে চল চল শুলী। 
পুরী হোক্‌ পবিত্র পড়.কৃ পদধূলি ॥ 
যত্ব করে যোৌগীরে যোগয়। ভাবে মনে । 
হৈমবতী হরে দেখ! হবে গুভক্ষণে ॥ 
চটপট চন্দ্রটুড় চলে তার ঘরে । 
গঙাধরে গিরিরাজ গোড়াহতে নাকে ॥। 
আবেন। বাজী পুসী। চিক পীলেচীন। 
নবদুগী কোথা দেখা দিয়া রাখ প্রাণ ॥ 
সতী সতী বলিয়া শিলগায় দিল ফু'ক। 
শুনে হৈল পার্ধতীর পাঁচ হাত বুক॥ 
মেনকার মনে যাঁগে সুনীজ্দ্ের ভাষ। 
সম্জমে সন্বাদ শুনি হেল এক পাশ ॥ 
হিমালয় হরে দিয়। রত্ু-সিংহাসন | 
অভয় চরণে করে আত্ম-সমপণ ॥ 
প্রাণপণে পুকব্দিয়। গ্রভুর পাদপদ্ম । 
পুনঃ পুনঃ বলে আজি শুদ্ধ হেল সম্ম॥ 
জন্ম হৈল সার্থক সন্তাপ গেল দুরে। 
দয়। করি দিন কত থাক মোর পুরে ॥ 


মহাদেবের তপন্থা ভঙ্গ ও কামদেব ভল্ম । ৫৭ 


সেবা করি সংসার-দাগরে হই পার। 
পুটাগ্জলি পক বলিছে বারম্বার ॥ 
পার্ধতা তোমার পুজা প্রতি দিন করে। 

সন্ধ হোক্‌ সাধ তার সাক্ষাত শঙ্করে ॥ 

দাসী হয়ে |দবেশ পুজার উপহার | 

হর বলে হোকু তারে দেখি একবার ॥ 
তপস্বীর তনয়) পের তত্ব জানে । 
তথাপ ষে “যন দোঁখলে মন মানলে । 
ভর্ষ ভয়ে হিয়াদয় গয়া ঘড় বড়। 

গৌরা আন গঞঙ্গাধিরে করাহল গড় ॥. 
তপ্ত হয়ে ।রলোচন কন পঞ্চমুখে 

জন্ম আপাত হস জায় থাক স্থথে॥ 

হয হয়ে হরগোৌরা দেখে পরস্পর্‌। 
প্রকাশে আনন [সন্ধু ভাতস রামেশ্বর ॥ ২৩৪ 


মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ ও কামদেব ভন্ম। 


প্ত হয়ে 'ভ্রছে চিন, তপসায় দিল মন, 
পরিচিখা কারন পাব্বতী। 

হমালয় উপবন, ভাগীরথী সন্গিধানে, 
স্থরম্যে ঈন্দর কৈল স্থিতি ॥ 
পথ! দেবাহুরে মহারণ। 

গৃহশুন্য হৈতে হর, গৃহে স্থিতি নাতি কার, 
তারকে তাপিত ত্রিভূবন ॥ 


৫৮" 


শিবায়ন। 


দক্ষ বেনে মর্যা জীল, অমরে অশক্য হৈল, 
অহনিশি পড়ে মহামার । 

স্থান-ভ্রষ্ট হয়ে সবে, ব্রহ্মার শরণ লভে, 
বলে রক্ষা কর এইবার ॥ 

মনেতে ভাবিল ধাতা, অদ্যাবধি জগন্মাতা, 
জগৎ্পিতা না ভল মিলন । 


ভিন্নভাবে ছুই জনে, রহিলেন তপোবনে, 
দেবতার দুঃখ তে কারণ ॥ 
তারক অন্যের বধ্য নম । 

শিৰ বিভা হৈলে তথি, গৌরাপুত্র সেনাপতি, 
তিহে। তারে বধিবে নিশ্চয় ॥ 

শুনিয়া এ জব কথা, শক্র হেল হেট মাথা, 
বিধাতা বলেন চিন্তা কি। 

মুছুকুন্দে রাঁথি রণে, বিবা দেহ ত্রিলোচনে, 
অচল অর্পিয়। দিবে ঝি ॥ 


শুনি ইন্দ্র মহানন্দে। ভার দিল মুচুকুন্দে 


রণে রাজ রহে ষেন রাম । 

গড় করি গজকেতু, হুর তপোতজ হেতু, 
সত্বরে বিদায় হৈল কাম ॥ 

মদন মোহিতে হরে, ফুলধনু লয়ে করে, 
মারে পঞ্চাননে পঞ্চবাণ। 

উগ্রতপ হৈল ভঙ্গ, ভগ অনঙ্গের অল, 
হরকোপানলে গেল প্রাণ ॥ 


রতির রোদন । ৫৯ 


পার্বতী পাইয়া ডর, প্রবেশিল! বাপ খবর; 
স্থানান্তরে স্থাণু কৈল স্থিতি । 

দ্বিজ রামেশ্বর বলে, তক্মভর্তী লয়ে কোলে, 
কামের কামিনী কান্দে রতি ॥ ২৪ ॥ 


রা 


রতির রোদন । 
কান্দে রতি কপালে করিয়া করাঘাত। 
হরকোপানলে হত্যা হৈলে প্রাণনাথ ॥ 
কান্ত কান্ত করিয়া কান্দিছে কলম্বরে । 
ডুকুতর ডাকি ছেন ডাহুকের তরে ॥ 
ধৈরষ না ধরে ধনী ধরণী লোটায়। 
ধরিয়া ধবের গলা গড়াগড়ি ষায় ॥ 
হ1 নাথ রমণশ্রেষ্ঠ রাজীবলোচন । 
রতিরে রাখিয়া গেলে রসের মদ্বন ॥ 
দেখ! দিয়া রাখ প্রাণ কোনখানে আছ। 
আমি মরি তোমার বদলে তুমি বাচ ॥ 
হরকোপাঁনলে ভম্ম হৈল বরতনু । 
ধরণীতে ধুলায় লোটায় ফুলধনু ॥ 
হাস্য লাঁস্য সে কটাক্ষ কোথা গেল হায় । 
ভাবিতে রতির বুক বিদরিয়] যায় ॥ 
দরুণ দৈবের দণ্ড ছুঃখ কব কাকে । 
যৌবন জীবন গেল জন্তারির পাকে । 
ইন্দ্র দিল আরতি রতিরে হৈল কাল। 
বিরহে বিদরে বুক স্মরি শরজাল ॥ 


শিবায়ন । 


অভাগীরে আবু কেবা আদরিবে অন্য । 


সোহাগ সম্মান স্থখ সব হৈল শুন্য ॥ 
কি করি কার্টব কাল কার মুখ চেয়ে। 
কি করিব কোথ' যাব কান্ত দেহ কয়ে ॥ 
পদ্মহীন সর যেন শশীহীন নিশু। 
স্বামীবিনা সামন্তিনী সেইজপ বাস ॥ 
প্রবেশিব পাবকে প্রচুর পদ লাভে। 
কুণ্ড জ্বাল কুণ্ড জাল হরি বল সঙ্গে॥ 
আম্রশাখা ভাঙ্গিয়া শিয়বে বস সভা। 
ইন্দ্র আদি অমর আমার ব্জ গত ॥ 
সন্ত্রীক সকল সুর শোকাতুর হরে। 
চক্ষে ধারা বনে রূহ চাদমুখ চোখে ॥ 
মাল্য মলক্গজ দন বুখ দেছু মঠ? । 
তগ্ধ দরধি ঘৃত মধু ক্ষানথপ্ত পিঠা | 
সিন্দ,র কড্জল দিল বদন ভুূঘণ 

কত জন করে পাখা চান ধাজন ॥ 
কত নারী গলে পার রি মার বলে। 
কপ,র তাম্বল তার মুখে দেয় তুলে । 
বাদ্য গীত হলাভল করি জয় জয়। 
নত হয়ে সতীর আনষ সবে লস ॥ 
স্নান দান তপরণ করেন গঙ্ষা্জলে 
চিকুরে চিরুণী পিল পিন্দ,র কপালে ॥ 
সু্ধ্য অর্থ্য দিয়া গিয়া চড়ে চহুর্দোলে। 
বাসবের বুক বিদরিল সেই কালে ॥ 


সরস্বতীর আশ্বীস | ৬১ 


সরস্বতী সাজিল সতীবে দিতে জ্ঞান । 
রামেশ্বর কর রতি হয় পরিত্রাণ ॥ 
রতির প্রতি সরদ্দতীর আশ্বাস । 
হাতে ধরি ছাপা কার হর্িপ্রয়া কন। 
রহ রতি পাবে পতি যাবে কেন ধন ॥ 
জালাবার যোগ্য মে যৌনন তোর নয়। 
দিব উপদেশ দেহ দেখে দয়া হয় ॥ 
অন্য সতী পুড়ি পাত পান পতিলোকে । 
এই দেহে সেই পঞ্ত শব দিবে তোকে ॥ 
কাম ত কুঞ্াংশ কপদার কোপে জ্ল্য।। 
যদ্বকুলে রুক্িণী-জঠরে জন্ম হৈলা ॥ 
(সই শিশু পর্ন কাল সম্ববের আরি। 
কয়ে দিবে নারদ কুমার হবে চুরী॥ 
মকম্মাৎ ভুতি-শালে শিশু হৈলে ভারা । 
কান্দিবে রুক্ষিণী পণ কৃররীর পারা ॥ 
সমুদ্রে সব (শিশু ফেলিবেন হটে । 
বহিবেন কুতি-নাথ বাঘবের পেটে ॥ 
ধীবর সে মতস্য ধরে ভেটিবে সম্ববে | 
মায়াবতী ভয়ে রতি রহ তার ঘরে | 
রহিবে অপক্ষে হবে বন্ধনেত্র শালে । 
পাবে পতি প্রাচীন পান কাটা গেলে ॥ 
লুকাস্ছে রাথিবে তারে দন্দনের শালে। 
ফ্ছুনাথ যৌবন পাবেন অন্ন কালে ॥ 


৬ 


৬২ 


শিবায়ন । 


বাড়াবেন বনিতা-বিভ্রম অতিশয় । 
তথাপি তোমার মনে ন! হবে প্রতায় ॥ 
দৈত্য গৃহে দেবখি দ্বিবে পরিচয় । 
তখন তাহারে তুমি জানিবে নিশ্চয় ॥ 
স্মর নাঁম স্মরিলে সন্তাপ হরে যাঁয়। 
কোলে করি কামিনী কেমনে প্রাণ পায় ॥ 
পুক্রভাবে পতিভাব হলে তাঁর পর । 
ক্রোধ করে তোমারে কবেন কছত্তর ॥ 
তথন তাহার তত্ব তাবে দিবে কষে। 
হরিবেন অরিপ্রাণ ক্লোধবান হয়ে ॥ 
বলাহছকে তথন বিহ্যতবত হয়ে । 
অন্বরচারিণী যাবে সন্বরারি লয়ে ॥ 
রুক্কিণীরে বেড়ি যথ। স্ধীবৃন্দ বসে। 
তার পুত্রবধূ তথ। উত্তরবে এসে ॥ 
বাস্থদেব বলিয়া সবার হবে ভ্রম । 
রুক্মিণীর বিচারে ঈষৎ তরতম। 
সেকালে সে শিশু হার। স্মরিবেন মনে। 
দেখিতে দেখিতে ক্ষীর ক্ষরিবেক স্তনে ॥ 
দ্রুত আসি দেব খষি দিবে পরিচয় । 
গোবিন্ব-মন্দিরে হবে আনন্দ উদয় | 
এমতি শুনিরা সতী সরস্বতী মুখে । 
মায়াবতী হয়ে রতি স্সিতি কৈল সুখে ॥ 
ব্রিপুরা তপস্যা! করে হরের কারণ । 

তণে ছ্বিজ রামেশ্বর ভাবি ভ্রিলোচন ॥ ২৬ ॥ 


ভগবতীর তপস্যা । 


স্থকুমারী সুশোভনা, শশিমুধী ভ্রিলোচনা, 
হর লাগি হৈল তপস্বিনী। 

ত্যর্জি মা বাপের কোল, না শুনিয়। কার বোল, 
পুপ্যারপ্যে রহে একাকিনী। 

নিত্য ভ্রিসন্ধ্যায় সান, ব্যান্রাজিন পরিধান, 
বিভৃতি-ভূষণ বর তঙ্গু। 

ভূষিত! রুদ্রাক্ষ মালে, অদ্িচন্ত্র ফৌট। ভালে, 
মৌনব্রত হয়ে ভাবে স্থাণু ॥ 

সবোগ শান্তর অনুসারে, সকলি তাজিয়ুণ দূরে, 
শীর্ণ পণ রহিল আহার । 

তাহ! ত্যাগ হেল যবে, অপর্ণাখা হয়ে তবে, 
পবন ভক্ষণ কৈল। সার ॥ 

শীতেতে আক জলে, নিদাঘে পঞ্চাগ্রি জালে, 
বুষ্টিকালে ভিজে অনুক্ষণ । 

মুদদিত করিয়া আখি, উদ্ধপদ্দে উদ্ধমূ খী, 
ভাবে গৌরী ভবের চরণ ॥ 

মহামন্ত্র জপে মনে, পণ করি ভ্রিলোচনে, 
লোঁচনে বক্সেছে প্রেম ধার1। 

ভগে ছ্বিজ রামেশ্বর, চঞ্চল হইল হর, 
চণ্তীরে দেখিতে হৈল ত্বরা ॥ ২৭ ॥ 


মা ++ 
* 


৬৪ 


ভগবতীর প্রতি হিতোপদেশ। 


ত্রিলোৌ5ন ত্রিকালজ্ঞ তপন্বীর বেশে । 
রুপা করি কন কথা কুমারীর পাশে ॥ 
তোমার বালাই লয়ে মরে ষাই আমি । 
কন কহ কার তরে কষ্ট পাও তুমি॥ 
জনক জননী ছাড়ি যোগিনীর বেশে । 
আহা মরি এত কষ্ট এমন বয়সে ॥ 
কিশোরীর কষ্ট "দখি কমনীয় কায়। 
বুড়া বামনের বুক বিদরিয়া যায় ॥ 
ব্যথিত ব্রাহ্মণ দেখি বিধূমুখী বলে। 
বাসনা করেছি ঝড় ভাগো যদি ফলে। 
বামন হইয়া হাত বাড়ায়েছি চাদে 
আপনি আশীষ কর 'প্রাণ যদ কাদে ॥ 
পঞ্জপতি পাব পতি পুষ্ট করি প্রণা। 
কেবল কঠোর তপ করি 'এই জন্য ॥ 
হি হি করিহাসিল ব্রাহ্মণ ইহা শুনি | 
বাসনা করেছ বর বিদগধ জানি | 
সে শিবকে সমর্পিবে সোণা পারা দে। 
হাতে তৃলি বিষ গেতে বলে দিল কে॥ 
শিবের সংবাদ কিছু শুন নাই পার1। 
বিকট বদন বড় বিপরীত ধারা ॥ 
ভক্ষণ তাঙ্গের গুঁড়া ভদ্ম বিভভূষণ । 
সদাই শবের প্রায় শশ্মানে শয়ন ॥ 


ভগবতীর গ্রতি হিতোপদেশ । ৬৫ 


প্রেত ভূত প্রমথ পিশাচ লয়ে সঙ্গ। 
গায়ের ষোগিয়া গন্ধে যম দিল ভঙ্গ ॥ 
বেড়ে সাঁপ গা ষয় গলায় হাড় মাল1। 
জটায় জাহবী যায় কুম্ভীরের রেল! ॥ 
কনে ব্রন্ব-কপাল কপালে দ্বাবানল। 
মদন মরিল পুড়ে হইয়া বিকল ॥ 
কোমলাঙ্গী কেমনে তিষ্িবে তার কোলে । 
জীবন্ত জলিবে কেন জবলস্ত অনলে ॥ 
শুনিতে স্থন্দর শিব সেবিতে সুন্দর । 
দেখিতে সে দারুণন্দরিদ্র দিগন্বর ॥ 
গঙ্গাকে গৌরব করে ধরেছিল শিরে। 
গড় করি গেল দেহ রত্বাকর-নীরে ॥ 
লক্ষী-ছাড়া ললাটে লাগিস্তা শশধর। 
অর্ধাবে অপুর্ণ আছ্ছেন নিরস্তর ॥ 
দ্বারিদ্র্য দোষের পর দোষ নাই আর। 
সত্ব গুণ থাকিলে সকল যার মার ॥ 
নিগুণ নিক্ষাম বাম পথে অবস্থিতি। 
কে জানে কি জাতি কার পুত্র কার নাতি ॥ 
বুড়া কত কালের বঙ্গিতে নারে কে ( 
চলে যেতে চলে পড়ে অতি বৃদ্ধ দেহ । 
বড় বলি বাসন। করেছ বুড়া বরে । 
ভিক্ষ! মাগি খাস তুঞ্জি ভাঙ্গ নাহি ঘরে। 
জলিবে জঠরানল জীবে বত কাল । 

এক মুখে পঞ্চ মুখ বড়ই জঞ্জাল । 


৬৬ 


শিবায়ন । 


কি দেখে পড়েছ ভুলে ভূপতির ঝি) 
মোরে বল ভাল বরে আমি এন্য! দি ॥ 
কুমারী বলেন কিছু কয়্য নাঞ্ী আব । 
গড় করি গোসাঞ্ীী তোথাকে পরিহার । 
বুড়ালে ব্রাহ্মণ কুলে ব্রহ্ম নাহি জান। 
কহি কিছু রূপ! করি কাণপাতি শুন ॥॥ 
বধির ব্রাঞ্ধণ বলে বড় কৰি ব্ল। 
বলে দ্বিজ বরামেশ্বর বলিখেন ভাল ॥ ২৮ ॥ 
মহাদেবের মহিমা ব্যক্ত । 
ব্রাঙ্গণ ঠাকুর শুন বাঙ্গণ ঠাকুর । 
শিব নাম স্ররিলে সন্তাপ ফায় দুর 
কুশলার্থ কৃতার্থ করুণামত্ব নাঁধ। 
ব্রহ্মবীজ বিশ্বনাথ বিধাতার বাঁধ ॥ 
চন্দ্রচুড় বিনা চিরজীবা নহে কেহ । 
কাল পেষে মবরেন পরেন ঘত দেহ ॥ 
শুদ্ধনত শিব মুর্তি সঙ্গানন্দমূয় | 
ঈশ্বর অজবামর অক্ষয় অব্যয় ॥ 
[শব ব্রন্ধ শিব ব্রহ্ম (শব ব্র্ধা নার । 
শিব সম স্থথসেব্য স্থুরে নাহি আর ॥ 
শিব হৈতে সকল সকলে সদাশিব। 
মায়াতে মোহিত হয়ে॥মীনে নাই জীব ॥ 
বর্গ মর্ভ রসাতলে ধত হয় রাজা । 
সবাকার সম্পদ শিবের করি পূজা ॥ 


মহাদেবের মহিমা ব্যক্ত । ৬৭ 


রাজ! রাম রাবণে বধিল যাঁর বলে। 
হেলায় বান্ধিল সেতু সম্দ্রের জলে ॥ 
রামে বর দিয়! রামেশ্বর অভিধান । 
তুষ্ট তুর্ণ অপূর্ণকামের পু কাষ ॥ 
ভীম্মক ভূপের বেটা ভক্তি করি ভবে । 
ভামিনী ভবনে বসি ভগবান লভে ॥ 
বাণে বর দিয়! বাণেশ্বর অভিধাঁন। 
লোক-গুরু কম্পতর প্রভু ত্রিনয়ন ॥ 
অমঙ্গলশীল কিন্তু মঙ্গলের মূল। 

সেত্ুন স্থুকৃতি,শিষ যারে অন্থকৃল ॥ 
অণিষাদি অই্ট সিদ্ধি আছে করতল। 
শুভদাতা সদাশিব সেবকবতসল ॥ 
যোগেজ্জ পুকষ জন্ম জরা কৈল জয়। 
তেই তার দাসী হতে অভিলাব হয় & 
কুমারীর কথা শুনি কৃপান্বধি হাসে। 
বর দিল বিষ্তর মনের অভিলাষে । 
ত্বরায় তোমার পতি হোন্‌ ত্রিলোঁচন। 
নাথকে অপ্ণ কর নবীন যৌবন ॥ 
গৌরীর গৌরব ভৌক গায়ে হৌকৃ বল। 
পশুপতি অস্ুতুল্য বাস্থুন কেবল ॥ 
পঞ্চমুখে চুম্বন করুন চাদমুখে । 

পতি পুরবতী হয়ে জীয়। থাঁক স্তুথে ॥ 
গড় করি গিরিসুতা গদগদ ভাষে। 
কত কালে যাঁৰ আমি কপন্দীর পাশে! 


৬৮ 


শিবায়ন । 


ব্রাহ্মণ বলেন দেখা! হবে ছুয়ে একে 
তথন ত্রিপুর1 তাঁকে ভ্রিলোচন দেখে 
বৃষারূঢ় চন্দ্রচুড় শূল সব্য হাতে। 

পূর্ব বেশ বিলক্ষণ জটাভার মাথে ॥ 
হর্ষ হয়্যা হৈমবতী হৈল প্রণিপাত। 
বরমালা দেহ গলে বলে বিশ্বনাথ ॥ 
শীঘ্র আনে সুন্দরী ছুন্দর করি মালা। 
শক্করের গলে দিল শুতক্ষণ বেলা ॥ 
অমর ছুচ্দুভি বাজে নাচে হুরগণ। 
আকাশে করিলা ইন্দ্র পুষ্প বরিমণ।॥ 
হেনকালে হৈমবতী হরে কহে এই । 
দ্রশ-বাঁপী-সমা কন্যা যদি পাত্রে দেই ॥ 
তুমি বর আমি কন্যা সম্প্রদাতা গিরি । 


 আমসিবেন বরধাত্র ইন্দ্র আদি কার ॥ 


আনন্দ হইয়া দোখবেন লোক সব। 
হরগৌরী বিবাহ মঙ্গল মহোৎসব ॥ 
সার দিলা শঙ্কর শঙ্করী গেলা ঘরে। 
ছুই জনে দাস্ত দিয়া দ্বিজ রামেশ্বরে ॥২৯। 


শিবের বরসঙ্জা । 
ঠাহুর্িয়। ঠাকুর নারদে দিল] ভার। 
ব্রহ্মপুত্র নারদ করিল! অঙ্গীকার ॥ 
বিবাহে সকল লোক দিবেক যৌতুক । 
মোর কিছু নাই মাত্র করিব কৌতুক ॥ 





শিবের বরসজ্জা। | ৬৯ 


সায় দিল! শঙ্কর সম্তোষ হৈলা খষি। 
বড়াই বাঁড়াল্য বড় হিমালষে আসি ॥ 
ভাগ্য ভাল তোমার উদ্যোগ ভাল মোর । 
'অপর্ণাখ্য। কন্তার পুণ্যের নাছি ওর ॥ 
পূর্বব-সভা পার্বতী লভিবে নিজ নাথে। 
সারা গেল সব কথা শঙ্করের সাথে ॥ 
শৈলরাজ শুভ কাষ শীঘ্র লহ সাবি। 
বিনোদিয়া বর বসিক্াছে যাত্রা করি ॥ 
আত্মসম আনক কারিবে আয্োজন। 
বর্যাত্র আসিবে ঈবস্তর বিচক্ষণ ॥ 
হিমালয় কয় হর বর আন দ্রুত । 
তোমার আশীষে হেথা সকল প্রস্তত ॥ 
নগাধিপ নারদে বিদায় করি দিয়া । 
বিন্ধা আদি বান্ধবে আনিল আমন্ত্রিয়া ॥ 
বাদা গীত বিল্তর করিয়! কোলাহল । 
হর্যযৃত হৈয় কৈল হরিদ্রা মঙ্গল ॥ 
প্রাণপণে পব্বত প্রস্তত হয়ে রয়। 
মহামুনি গিয়া ওথা মহেশ্বরে কয় ॥ 
নগেন্দ্র সহিত করি লগ্ন নিবূপণ। 

উভয় জঞ্জাল সারি আইন এখন ॥ 
জিতুবনে তোমার দিলাম নিমন্ত্রণ। 
সবে আসে সন্ত্রীক সকল নুরগণ ॥ 
ত্বরাপর বরকে সাজালে ভাল হয়। 
বিদগধ বিনা সে অন্ঠের কর্শ নয়॥ 


শিবায়ন। 


বর চোর দেখিতে সবার অভিলাষ । 
অতএব অপুর্ব সাঁজিবে কৃত্তিবাস ॥ 

হর বলে তোম। হতে ব্দগধ কে। 

আঁবা থাবা করি বাবা তুঞ্চি সের্যা দে॥ 
ভব্য খষি ভাল সাজাইল ভূতনাথে । 

মুত্তি দেখি মেনকা! মুচ্ছিতি ছকে যাঁতে ॥ 

বসে গিয়া বিনোদিয়! বুষের উপর । 

হর বর্ষার চলে বলে বরামেশ্বর ॥ ৩০ ॥ 
ইতি তৃতীয় দিবসীয় দিবাপাল? সমাপ্র। 


আপ চপ ২ 


নিশারন্তু | 


শিবের বরযাত্রা | 


ত্রিদশে ছন্দুভি বাদ্য বাজধে রসাল। 

বেণু বীণ। মুগ মন্দিরা করতাল ॥ 

ঢাক চোল কীঁসড় দগড়া দাম! ভেরী । 
মঙ্গল সুরলী কত মোহন যোহরী ॥ 
কিন্নর গন্ধর্বগণ গান করে তারা । 

আগে আগে নৃত্য করে ইন্দ্রের অপ্সরা 
ব্রহ্মা বরযাঁত্র দেববুন্দের সহিত। 

ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী লয়ে হয়ে হরষিত ॥ 
এরাবতে ইন্জ্রাণী সহিত দেবরায় ॥ 

ত্রিদশ তেত্রিশ কোটি আগে পিছে ধাঁয়।, 


শিবের বরযাত্রা । ৭১ 


অষ্ট বন্থু নব গ্রহ দশ দিকৃপাল । 
যোড়শ মাতৃক! চলে শিবের মিশাল ॥ 
মার্কগেয় সাজিলেন ষঠীর সহিতে | 
চেদিরাজ চলিল! চাপিক়্। চিত্ররথে ॥ 
বৃহস্পতি আদি চলে ব্রাঙ্ধণের ঘট! । 
দিব্য বস্ত্র পরিধান ভালে উর্ধা ফৌটা | 
চলে কোটি যোগিনী ডাখিনীগণ লয়ে ! 
সর্বভূত শীদ্ধ আইল সমাচার পেয়ে ॥ 
দীপ্ত করে দিগন্ত দেউটি ধরে দানা । 
ভৃদ্ধগুলা মারে ডেঁলা শুনে নাই মানা । 
খোশাল হইয়া পেতি মশাল যোগায় । 
কৌতুকে কুঙ্গাপ্ুগণ গড়াগড়ি যাক ॥ 
দপ্‌ দপ্‌ দীপক জলিছে ধুন। মড়া | 
হাঁজার হাজার চলে হয়ে হাতী ঘোড়া ॥ 
চরখি হইয়া চলে কেহো সাথে সাথে । 
হাঁউই হইয়া অনা ধায় শূন্যপখে ॥ 
অনেক আত্নবাজী করে যত ভূত। 
শঙ্কর সাবাদি দেন বটে মোর পুত । 
ব্রযাত্র-শব্বঃশুনে স্তবূ হিমালয় । 
আপনি অমাত্য সাথে আগে হয়ে লয় ॥ 
চন্ত্রচুড়-চর্ণ চিন্তিয়! নিরন্তর । 
তব-ভাব্য ভদ্রঃকাব্য ভণে রামেশখ্বর ॥ ৩১। 


৯৯ আও ০৮ ৯৩ পাল 


৭২ 


অধিবাসাদি নান্দামুখের বিবরণ | 


আনন্দ ছুন্কৃভি করি লয়ে বন্ধগণে । 
গৌরী-অধিবাঁস গিরি করে শুতক্ষণে ॥ 
ছেয়ে ছায়ামগ্ডপ রেখেছে মণিমালে । 
দপ্‌ দপ্‌দ্রীপকজ্বালছে তার কোলে ॥ 
বিচিত্র বিতান রত্ব বেপির উপরে । 
ব্রাহ্মণ সকলে বদি বেদধবনি করে ॥ 
অচল আচান্ত হয়ে বসে বরাসনে । 
কৃতাঞ্জলি করে নতি কষ্চের চরণে ॥ 
প্রাণায়াম ভূত শুদ্ধি সারিয়া সকল। 
করে স্বম্তিবাচন করিয়া কোলাহল ॥ 
স্বর্ণঘটে করপুটে করে আবাহন । 
বেদের বিধানে পুজে বিবুধেয়গণ ॥ 
সুশ্বরী স্ন্দর বস্ত্র অলঙ্কার পরে। 
পার্বতী পুরট পীঠে পদ্মাসন করে ॥ 
মন্ত্র পড়ে মুনিগণ করি কলম্বর। 
গৌরীর গন্ধাধিবাস করে গিরিবর ॥ 
মহীগন্ধ শিলা ধান্য দূর্ববা পুষ্প ফল। 
স্বত্তিক সিন্দুর ঘবত স্ুশংখ কত্জ্বল ॥ 
গোরোচন] সিদ্ধার্থ স্বর্ণ রৌপ্য তাত আদি। 
চামর দ্ণ আদি দিল যথ! বিধি ॥ 
বন্দিল প্রশস্ত পাত্র সুত্র বান্ধি করে। 
ষোড়শ-মাতৃক। পুক্ধা কৈল্‌ তার পরে ॥ 


এয়োগণের নাম । ৭৩ 


যী মার্কগেয় পূজে দিল বস্তুধা রা । 
চেদিরাজ্ পূজি নান্দীমুধ কৈল সারা" 
ওথা ঈশ্বরের মবিবাস ফ্যাবিব। 
ব্রহ্মা দিল মন্ত্র পড়ি মঠীগন্ধ আদ ॥ 
গৌরব করিয়া পুজা! দিল ব?ধরা। 
এতদূরে কপদ্দার কিনা গৈল সারা। 
নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ কি করিবে শৃপাণি। 
পিতৃ পিতামহ আদি সকল আপনি ॥ 
থা নুন্তা গীত বাদা কর কাশাহল। 
 শক্ুএয়ো সহিত বকা সহে জল ॥ 
এয়ে! নাম শ্রনিলে আনন্দ হয় মনে। 
অতএব আও ক'র বাতমশবর ভাণে ॥ ৩২ ॥ 
এয়োগণের নাম । 
এয়োর প্রধান এয়ো সংসারের সার। 
আনন্দদায়িনী এষা মঠিম! অপার ॥ 
ভদ্রকালী ভবানী ভেনবা ভগম্তী। 
ভাগ্যবতী ভান্ুুম হী ভাগারখা রতি ॥ 
রামেশ্বরী রাকাণী রোহিণী বাধারমা। 
রস্তা তারা তিপুবা তুলসী তিলোত্তমা ॥ 
চন্ত্রমুখী চিত্রলেখা চিত্রাণী চষ্চিকা। 
অরুত্ধতী অন্নপূর্ণ; অপর্ণা অন্থিকা ॥ 
জাহৃবী যমুন!,জর| জানকী যশোদ।। 
স্থলোচনা স্থশোভনা হন্দরী সারদা ॥ 


৭ 


৭৪ 


শিবায়ন। 


হুভদ্রা স্মিত্রা সত্যভামা সত্যবতী । 
শ্বাহা স্বধা শচী সীতা শিবা সরস্বতী ॥ 
পুণ্যবতী পার্বতী পরমেশ্বরী পরা । 
পল্পমুখী পল্মিনী পরোশী পরতরা ॥ 
হুরিপ্রিয়া হৈমবতী অদিতি অভয়া। 
দন দিতি দ্রৌপদী দৈবকী দুর্গ দয় ॥ 
কাত্যারনী কালী জয়াবতী কল্পলত1। 
কামেশ্বরী কৃশোদরী কুস্তী কৌন্তমাতা | 
মহামায়া মোহিনী মাধবী মাহেস্ব রী | 
মধুমতী মাতলী মদন1,মন্দৌধরী ॥ 
বিদ্যাধরী বিশালাক্ষী বিমল! বিজয়] । 
বেণু বুন্দা গোমতী গান্গারী গঙ্গা গয়! ॥ 
ঈশ্বরী ইন্দ্রাণী উম] উর্বশী অহল্যা। 
কুমারী কল্যাণী কৃক্জ। কৈকেযী কৌশল্যা। 
কুঙ্ধলতা ললিতা লক্ষীর অবতার । 
এয়োর প্রধান শত এয়ো কত আর ॥ 
স্থরধুনী মাধুনী ধনী চিন্তাঙ্কণি চাপা । 
সোহাগী সম্পদী পদদী খুদদী শোণারূপ! | 
যোড় হয়ে জল সয়ে মঙ্গলিলা হাড়ী। 
ছেনকালে হুইল বরের তড় বড়ি ॥ 
বাদ্য রবে ছুটে সবে করি রাওয়া রাই। 
পর্বতের পুরীতে পড়িল ধাওয়া! ধাই ॥ 
বর যাত্র কন্ক! যাত্র বেড়ে বসে বরে । 
হেমাসনে হিমালয় বসাইল হরে | 


জী-আচার | ৭ 


অচল অর্চন! করে আত্মারামে পেয়ে । 
পর্বতের প্রেমধার! পড়ে বুক. বেয়ে ॥ 
আনন্দে বিহ্বল হয়ে রছে মহীধর | 
স্ত্রী-আচারে নারদ লইয়া! চলে বর ॥ 

অঙ্গনে অঙ্জনাগণ বেড়িলেন বরে। 

তার মাঝে মেনক! মোহিনী আগু সরে 
দুদিকে ছু দাসী লয়ে ওষধের ডালা। 
বরের নিকট রাখে বরণের থালা ॥ 

চক্্রচুড় চর্ণ চান্তয়া নিরস্তর। 

তৰ্ভাব্য ভদ্রকাবা ভণে রামেশ্বর ॥ 


স্্ী-আচার | 
সুন্দরী সুন্দর বস্ত্র অলঙ্কার পরি। 
দাড়ালো দেবীর কাছে দিব্য শোতা করি ॥ 
রতন প্রদীপ সব রমণীর হাতে। 
বেড়িল পদ্মিনী ঘটা পার্বতীর নাথে ॥ 
বর দেখি বিস্ময় হইল সবাকার। 
শাশুড়ি শুখায়ে গেল স্থথ নাহি আর ॥ 
মনে মনে বিচার করিছে বিধুমুখী । 
শঙ্কর কন্যার বর কেন হেন দেখি ॥ 
সীমস্তিনী দব দেখে শ্বপনের পারা । 
কাণ। কাঁণি করে কিছু কয়নাঞ্জি তার । 
শাশুড়ি বরণ করে সাবধান হয়ে। : 
নির্বচিতে নারি কিছু কা নাহি কলে ॥ 


৭৬ 


শিবায়ন। 
দিব্য দধি দিয়) দুটা চরণারবিদ্দে | 
অন্ুলি হেলায় রাম অশেন প্রবন্ধে ॥ 
পায় হতে মন্তক নম্তক হতে পা। 
প্রচুর প্রবন্ধ কেল গাকাভার মা ॥ 
ভর্জনী অঙ্গ-ষ্ঠে যোখে ছুই হস্তে ধরি। 
নিছিয়! ফেলিল পান পাঁরপাটী করি ॥ 
মাথায় মগুল দিয় জাখে সাত বার। 
কপালে চন্দন দিয়া গলে পল হার ॥ 
ছামান না'ডয়া আভঢারে দল মন। 
একে একে চিনাটী €ধধ কারণ ॥ 
মন্ত্র পড়ে গুড় চানু বক্ষ শিতৈ ফেলা । 
দপ্‌ দপ্‌ কপালে দহন উঠে জলা) ॥ 
চমকিয়া চত্তরমুখী চন্ু বাজ বুয়। 
নারদ নিষেধ করে ভাল কন্ম নর ॥ 
বিষধরে বুদ্ধি দিল বিধাতার পো । 
শিরে হাত বাড়াইভে সাপে মারে ছো।॥ 
পাছাইল পদ্দমুখী পেয়ে মহাভয়। 
সথী মাঝে শব্দ করি সাপ সাপ কয় 
নারদ বলেন মামা এত রঙ্গ জান। 
জন্মদাত। বেগারে পড়ল নাই কেন ॥ 
নারদের কথা শুনি শিবে হৈল স্থথ। 
সম্বিদের আনন্দে শিঙ্গায় দিল ফুক ॥ 
আই আই করি এয়ো হেসে পাক যায়। 
আগুণ মেটায়ে দিল যেনকার গায় ॥ 


মেনকার বিলাপ। ৭৭ 


দেব-খষি দেয়াইল ইষবের মুল। 
পলায় সকল সাপ হইয়া আকুল ॥ 
ছেড়ে ব্যাপ্র ছাল বদি ছুটিল ভুজঙ্গ। 
শাশুড়ি সম্মুখে শব হইলা উলঙ্গ ॥ 
নন্দী ছিল মশাল যোগায়ে দিল কাছে । 
ক্রুকুটা কারয়া ভূত চতুর্দিগে নাচে ॥ 
মহেশের কাছে থাকি মুনি মারে ঠেলা । 
কান্দি ঘরে গেল রাঁণা আছাড়িয়] থালা ॥ 
আই আই আয়োর উঠিল কলরোল। 
জামাই মাইলো ঠেণা বপি হৈল গণ্ড গোল ॥ 
গুর্বিণী সকল 1»রিরাজে গাল পেড়ে। 
কলস্বরে কান্দেন কগ্তার মাকে বেড়ে ॥ 
[দগম্বর দোখ ছুঃখ উঠে পুনঃ পুনঃ। 
মেনকারুমনন্তাপ মন পিয়া শুন ॥ 
চন্দ্রচুড়-চরণ চিন্তিয়া। নিরস্তর। 
ভব্ভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর ॥৩৪।॥ 
মেনকার বিলাপ । 
পা মেলে পার্ধতী কোলে করি বলেছি। 
এমন্‌ বরে বিভা দিব গৌরী হেন কি 
ঝি সোহাগী মাগি করে ঝিয়ের বড়াই । 
চাদের গায় মলিন্‌ আছে বাছাক় গায় নাই ॥ 
পুনঃ পুনঃ চুম্বন কারিয়। চাদ মুখে । 
বিরহের জালাঁয় বাছায় করে বুকে ॥ 


৭৮ 


শিবায়ন। 


আকুল হয়েছে প্রাণ উঠেছে উদ্বেগ। 
চক্ষু দুটা শ্রবে যেন শ্রাবণের মেঘ । 
কেবল কনার মোহে লোহে গেল ভরি । 
মহারাণী মাথা বুড়ে মনস্তাপ করি ॥ 
বলে যেই বাছা লাম দিবে এই বরে। 
স্রীহত্যা দিব আ;৬ তাহার উপরে ॥ 
কাদে রাণী কেবল কন্যার মুখ চেয়ে । 
বেছে বর বাপ্‌ এনেছে দুটা চক্ষু থেয়ে ॥ 
ভাত্তারে ভত্খাসয়! ভূতনাথে গালি পাড়ে। 
বর দেখে দেই দোষ ঘটকের ঘাড়ে ॥ 
আই মা গো একি লাঁজ হায় হায় হায়। 
বর্ধর বেদোর বুড়া ব্টো দিব তায় ॥ 
আইবড় বাছা মোর বেচে থাকু ঘরে। 
মোর বিতার দায় নাহ আচাভুয়া বরে ॥ 
বদনে রদন পড়ে মিঞ্জি মাঞ্জ আখ । 
এমন বিপাক্যা ধর বয়সে নাঞ্ি দেখি ॥ 
সর্ধ অঙ্জে কিলি কাল করে কাল সাপ। 
তাকে বেটা দিতে চায় নিদারুণ বাপ্‌ ॥ 
নিন্দা করে নগেন্দে নারে দেয় শাপ। 
গোৌরীকে বান্ধিয়া গলে জলে দিব ঝাপ ॥ 
আজি বেনে কেবল মেনকা মরে 'ীল। 
পরমাযু থাঁকতে পরাণ গিয়্াছল ॥ 

গুড় চাউলি ফেলে দিতে আগুণ, উঠে তায়। 
ননীর পুতুলী বাছাদেখে |দব তায় ॥ 


মহাদেবের মদনমোহন মুভি ধারণ। ৭৯ 


ফণীর ফাপান শুনেঃমরেছিন্থ ডরে। 

ধাক্কা মেরে বার করে 1দতে বল বরে ॥ 
নেঙ্ট। হয়ে শিঙ্গ। বাজায় শাগুড়ীর কাছে। 
এমন পাগল নাকি ত্রিভূুবনে আছে ॥ 
আই ম। এক লাঞ্জ জামাই মারে ঠেল! 
গলে দড়ি (দয়! বেট। মর এই বেলা ॥ 
মেনকার মুখ ছুটে যত উঠে মনে । 

সে সকল শেল বাজে শৈল জার কাণে। 
নিদ্রা ছলে নাথের চরণে হয়ে লয়। 

হয়ে শ্বেত মাছি' হরে হৈমবতী কয় ॥ 
চন্দ্রচুড়-চব্পণ "চান্তয়। নিরস্তর |, 
ভবভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর । ৩৫ ॥ 
মহাদেবের মদনমোহন মুর্তি ধারণ। 
দয়! কর দয়াময় দণগুবত হই। 

ত্রিপুরা তোমার বিনা! আর কার নই ॥ 
তবে কেন ত্রিলোচন তুমি মোরে ছাড় । 
দয়া কার ছুটী পায় দাসী করে এড়& 
দেহাস্তরে দোষ দয় দক্ষ হেন বাপে। 
তনু ত্যাগ করেছি তোমার এই তাপে ॥ 
সদানন্দ সর্বকাল সর্ধ্বময় তুঁম। 

তোমার চরণে আর কি বাঁপবৰ আমি 
চর্ম চক্ষে ভোমারে চিনিতে নারে ফেহ। 
দয়া করে দয়'মঘ ধর দিব্য দেছ॥ 


৮০ 


শিবায়ন। 
শঙ্করীর একথা গুনিয়। জেই বপু। 
কোটী কাম কমনীয় হৈল! কামরিপু ॥ 
সর্প সব সাঙজিল সোণার অলস্কার। 
গলে ছিল ফণী হৈল মশিময় হার ॥ 
বিকৃতি চন্দন হল জটাভার কেশে। 
জিবন মগ্ন হেল মহেশের বেশে । 
শিবে দেখি শশীমুধী শ্ুখী হয় প্রাণে। 
যোগ্য বর জানাইল জননীর স্থানে ॥ 
বশোমত্ত সিংহে দয়া কর হ্রবধৃ। 
রচে রাম অক্ষরে অক্ষরে ক্ষরে মধু ॥ ৩৬ ॥ 


শিবরপের প্রশংসা । 
যছামাক্সা মায়ের চরণে ধরি কয়। 


মহেম্বর মন্দবল মনে নাহি ভয়॥ 


চর্মচক্ষে চিনিতে নারিলে চন্দ্রচুড়। 
পার্বতীর প্রাপনাথ পরম নিগুঢ় ॥ 
তোমার তনয়। তপ কৈলতারত্তরে। 
মোর ষা হইয়। মন্দ বল মহেশ্বরে ॥ 
স্োোলানাথ গমেছে ভুবন আলো করে। 
দেখ পিয়া দেখদেব ছটি চক্ষু তরে | 
স্নান দেহ ছহত। দেবাদিদেব দেবে। 
চতুর্দশ ভুবন চরণ ধার ষেবে॥ 

ছেবমায়া দেখে মিছ? দঞ্ধ হেলে শোকে। 
আপনার জধ্যাতি আপনি খুলে লোকে ॥ 


শিবরূপের প্রশংসা | ৮১ 


হায় হায় হায় হেদে হাভাতীর ঝি। 
নিরঞনে নিন্দ ভাল নির্কচিবে কি ॥ 
গৌরার সংবাদ শুনে স্তব্ধ যত মেসে 

মা রেল চট্িকার চাদমুখ চেয়ে ॥ 

হেন কালে হরিদাস হেল! উপনীত। 
বসিল এয়োর মাঝে এয়োর সহিত ॥ 
রাণীরে রহস্য করে খধি হয়ে নাতি । 
রুষ্ট দেখে রসাস্তে এসোছ এত রাতি ॥ 
জামাই-ভাতার্ধি পেল এমন জামাই । 
কড়া] অঙ্কুলের ব্ধপ কাঁমদেবে নাই ॥ 

এই পাকে সেইকাঁলে কপ্পেছিলাম আমি । 
দেবমাক়া দেখে মোকে দোষ দিৰে তুমি ॥ 
এয়োর সাহত আই এসো মোর সাথে । 
ভুলে বাবে এখনি দোখলে ভোলানাথে ॥ 
হবাস্তিকে হানে ধরি হরিদাস রুয়। 

বর দেখি বিধুমুখী মানিল বিস্ময় ॥ 
মহেশে দেখিয়া মোহ গেল যত মেকে। 
চিত্রের পুকুলি বেন বাঁহলেন চেয়ে ॥ 
কত কোটি কল্প বসি কত কোটি বিধি। 
রচন। কারল হেন রদময় |নধি ॥ 

গদ গদ হয়ে বলে গৌরী-ষোগ্য ৰর। 

যে যার জামাই নিন্দা করে অতঃপর ॥ 
চত্তচুড় চরণ চিত্তিয়। [নরস্তর। 

ভব্ভাব্য ভদ্রকাবা ভণে রামেশ্বক ॥ ৩৭ ॥ 


৮৭. 


শাশুড়ীদের জামাই-নিন্দ | 


ছকি বলে আরে মোর ছার কপাল ছি। 
অন্ধবরে বিভ। দিনু খুদি হেন ঝি ॥ 

শুয়ে থাকে শয্যায় হনারী করি কোলে । 
হাবা তাকে হারাহয়া হাতা ড়য়া বুলে ॥ 
ফোড়শা সুন্দরী নারী সেকি তাকে সাজে । 
পাদ কুড়া পোক যেন পন্মফুল মাঝে ॥ 
চন্দ্রমুখী চাপা? কান্দে মুজিকার মোহে । 
কুজা বার বেটি 1য়) ভিজে গেল লোহে ॥ 


কোদ্গ্ডের মত সে কুগুলাকৃতি কুঁজে। 
পুড় পুটনির প্রায় পড়্যা থাকে সেজে ॥ 
ভগ্ী বলে অভাগ নাহিক আমা বই । 
কথায় উঠিল কথা অতএব কই ॥ 

কুরণ্যে জামাঞ্ী আমি কেমনে জানিন্ুু। 
জামাএী ভংতের দন ভাত দিতে ছিনু ॥ 
হারি বেটি হি মেখে পাড়া দিতে মা। 
কোকাল্য কুরণ্ড যেন কুকুরের ছা ॥ 

ভাত ছেড়ে ভঙ্গ দিল ভোজনের কালে । 
কোণে বসে কাদি আমি রন্ধনের শালে ॥ 
কেমনে কুশল হয় কামিনীর কাজে। 
কন্াকে ছিজ্ঞাসি কিছু কয় নাহি লাজে ॥ 
চক্ষু চাপে চাড় করে চাড়, বলে কি। 


বস্ক বরে বিভা দিচু বুঝি হেন ঝি 


শাশুড়ীদের জামাই-নিন্দ। । ৮৩ 


শয্যায় শিশুর প্রান শুয়ে থাকে কোলে। 
কদাচি কাস্তের প্রায় কেহ নাঞ্ি বলে ॥ 
মাধুনী ধনীর তরে করে মনস্তাপ । 
গোদা বরে সেধে এনে বেটা দিল বাপ॥ 
বারো মাস দারুণ গোদের গন্ধ ছুটে | 
নাক ধরে নিকটে বসিতে আত উঠে॥ 
তায় তৈল দিতে তন্ুত্যাগ হয় দ্রাণে। 
বিষম জগ্জালে বাচা বাচিবে কেমনে ॥ 
সোহাগী সম্্রাপ করে সম্পদীর তরে । 
ফুড়া বরে বেটা দিয়া বুক ফেটে মরে ॥ 
তরুণা তাহারে বিষ বাসে নাহি ভাল। 
ছুহিতাঁর দু'খে-দেহ দগ্ধ হয়ে গেল 
সরস ব্যঞ্জন বিনা খার নাই অন্ন । 
একটুকি মন্দ হলে মারে মতিচ্ছন্্র ॥ 
মেনকার মন ভাল মনোহর বর । 
আহা মরি জামাইর রূপে আলো কৈল ঘর ॥ 
নিরন্তর থাকি দেখি নহি সতন্তরা। 
হাঁড়ির মুখের মত হয়ে গেল শরা 
ভাগ্যবানের বেটা ভাগ্যবানের পো । 
সোপাক় সোহাগ ষেন মিলায়ন গো ॥ 
মনে মোহ পেয়ে যত মেয়ে চেয়ে রয় । 
রামেশ্বর রচে হরগৌরী সমন্বয় ॥ 


পদ নি গর ওজন 


৮৪ 


কন্য। সম্প্রদান। 


হেমাপনে হিমালয় বসাইর়! হরে । 
হরষিত হয়ে হৈমবতী দান করে 7 
সাধুবাদ করিয়া! করিল সমস্টিন | 

দিয় মাল্য মলয়জ বস্ত্র আভরণ ॥ 
পায়ে পাদা শিরে অর্থ মুখে আচমন । 
মন্ত্র পড়ে দিল মহীধর বিচক্ষণ ॥ 
কন্য! সম্প্রদান কালে কহে গিবিরায় । 
পিতৃপিতামহ-পূর্ব বাক্যহতে চায় ॥ 
ভূধর ভাষিল ভূতনাথে হৈল ভার । 
জন্মের অস্থিতি নাম করিবেন কার ॥ 
বৈদিক কালের কর্ম না হৈলে সে নয়। 
চক্ষচুড়ে চিন্তা দেখি চতুম্ম্খ কয় ॥ 
এককালে চতুন্মুথে কষে দিল বিধি 
বেদকঞ উগ্রকণ্ঠ নীলক% আদি । 


_ বেদকণ্ঠ ঠাকুর প্রপিতাম্হ নাম। 


উগ্রক্ পিভামহ সর্বগুণধাম ॥ 
শরীক ঠাঁকুর পিতা পরমের পর । 
নীলকণ্চ সংপ্রতি সাক্ষাতে বসে বর ॥ 
ব্রহ্মার বচন শুনি বিশ্বনাথ হাসে । 
রাষেখর রচে হর দয়! কর দাঁসে॥ 


সালে স্পরসপাশা সপ 


৮৫ 


বরকন্যার যৌতুক । 

এই যত যত বিধি বাবহার ছিল । 
আনন্দ ছুন্দুভি করি শুভ কর্ম চৈল॥ 
বামে বামদেবের পিরাজে নিধূনুখী | 
তৃপ্ত হৈলব্রিভববন হরগৌবী দেখি ॥ 
শিব শিবা দছে শোভা পাইল পরস্পর | 
লক্ষ্মী নারায়ণ যেন শচী পুরন্দর ॥ 
পন্পা জয়া বিজয়! দিলেন তিন দাসী । 
পর্ব গুণসমন্বিত সবে প রাশি ॥ 
ব্কদারক বন্দ দেশি দিলেন যৌতুক । 
পর্বত পুজিল সবা করিয়া কৌতুক ॥ 
হেসে হেসে হরিদাস হিমালয়ে ভাসে । 
মামাকে রাখিয়া যাৰ মেনকার পাশে ॥ 
তার কাছে গিরিরাজে সাজ নাহি আর। 
আমার মামাকে ভৈল পর্বতের ভার ॥ 
ভিমীলয় কয় তয় ভরিদাস ভায়া? । 
কৃতার্থ করুণ আমা কতকাল রয়া॥ 
হিমালয় কথ শান হরিদাস হাসে । 
হরিভক্তি পুরক্ষীর পাইল হরপাশে ॥ 
পার্বতী সহিত 'পু পর্বতের ভাবে । 
হিমালয়ে :ভিল! বিদায় হৈলা সবে ॥ 
মধুক্ষর মনোহর মহেশের গীত । 
বচে রাম রাজারাম সিতভ প্রতঠিত ॥৪। 

তৃতীয় দিবসীঘ্ব নিশাপাঁলা সমাপ্ত । 


চা 


চতুর্থ দ্রিবপীয় দিবা পালারন্ত। 


শিবের শশুরালয়ে বাস | 


রসিক রসিক! সঙ্গে, রছিলেন রূসরঙ্গে, 
রাস রসে হইয়। বিহ্বল । 

শ্বশুর পর্বত রায়, শ্বর্গ কত বড় দায়, 
সুখময় সুধ্বানি কন্দল্‌ ॥ 

শালক মৈনাক শৈল, যণি হেম পুরি হৈল, 
জয়া পদ্মা প্রিয়া সহচরী । 

পর্বত রাঙ্গের কন্যা, প্রেয়পী প্রেমের ধন্যা, 
পদ সেবে পরম্‌ সুন্দরী ॥ 


'আত্মারাম স্ুথময়, প্রকাশিলা স্থুতদ্বয়, 
গৌরী হতে গুহ গজানন | 

জ্যেষ্ঠ হৈল মহামতি, আর পুত্র দেনাপতি, 
তেঁহ কৈলা তারক নিধন ॥ 

সকলি আনন্দময়, সবে মাত্র এক ভয়; 
শ্বশুরান্নে সদাই ভোজন । 

ঘর জামাতার ভাত, ঘোর দুঃখে বিশ্বনাথ, 
বুচাইলা লজ্জার বসন ॥ 

করিয়। শ্যালক সবা, শ্বশুরানে রহে যেব। 
তাহার জীবনে শতধিক । 

এই হেতু মহেশ্বর। কৈলানে করিয়! ঘর, 
নগরে যাগিয়। খায় ভিক্‌ ॥ 


শিবের কৌচনী পাড়ায় প্রবেশ । ৮৭ 


পুরীতে ভূত্যের বাস, নৃত্য করে কৃত্তিবাস, 
কামরিপু কৌচিনীর মাঝে । 

কছে দ্বিজ বামেশ্বর, কৃপা কর গৌরীহর 
যুশমত্ত সিংহ মহারাজে ॥৪১। 

শিবের কৌচনী পাড়ায় প্রবেশ | 

কোচের নগরে হর করিয়। প্রবেশ । 

ধরিল! মন্মথ-অরি মন্মথের বেশ । 

বুষাসনে ঈশান বিষাণে দিলা ক । 

আনন্দে গোবিন্দ,গুন গান পঞ্চমুখে ॥ 

ডিগ্িম ডশ্ুর বাজে কাড়ি লন্ব শ্রাণ। 

মোহে মহী মদন-অন্দন মহেশান ॥ 

স্থরসাল বাজে গাল নাচে ভাল বিধু। 

সিঙ্গা ডাকে দ্রুত আয় আয় কৌচ বধু ॥ 

আকর্ষণ হেতু মন করি করি ধ্যান। 

জপে মঞ্জ যুবতী-জীবনে পড়ে টান ॥ 

বিকল হইয়া ছুটে সকল কোচিনী | 

শিব এল শব এল হেল মহা ধ্বনি ॥ 

ধাইল কৌচনী শুনি বিয়ান ঘোষণ!। 

মুকুন্দ-মুরলি-রবে যেন গোপাঙছগন। ॥ 

কেহ কারে নহে টুটা সবে রূপ রাশি: 

হন্দুমুখে বিন্দু ঘর্মা মন্দ মন্দ হাসি ॥ 

থঞ্জন গঞ্জন জাখি অঞ্জন রঞ্জিত। 

কটাক্ষে কন্দর্প কত কোটা যুরভিত ॥ 


৮৮ 


শিবায়ন। 


ব্ল্লকী-বিশেষ ভাঁষা নাসা তিল ফুল। 
কুচকুস্ত কদম্বকোরক সমতুল॥ 
দস্তাবণি কুন্দকলি ওষ্ঠ পক্ষ বিশ্ব। 
ডমরু [নন্দিয়া মাঝা ডাগর নিতম্ব । 
উন্নত তবৌবন ঘুব-জীবনের চোর । 
অঙ্গ অঙ্গ অনঙ্গ তরঙ্গ ঘন ঘোর ॥ 
যার দেহ দীপ্ত দেখি উত্তাপ রাখির। 
অদ্যাবাঁধ তরাসে বরাত নহে স্থর ॥ 
মুখ বিধু দেখি বিধি বিধু করি বায় 
পুনঃ পুনঃ গঠে তবু তুল্য নাহ হ়।॥ 
এ মতি যুধাতগণ পেছে চ্চুড়। 
বেড়িয়। বহার কনে পরম ।নগুঠ ॥ 
কেহ নাচে কেহ গার কে বায় যন্ত্র । 
কহ করত ল পাস সবি অক তন্ত্র! 
কৌোচনী সকল হেল কুঞ্মউদ্যান | 
শঙ্কর ভ্রমর তার কবে মধু পান ॥ 
নিত্য নিতা এই কাণ্তি করে কর্ভিবাস। 
দিন শেষে বুদ্ধ বেশে ভঙ্গ অভিলাষ ॥ 
বন্ধু সিন্ধু-সুতা”তি তত সরনাথ । 
অষ্ট-সান্ধ করে আছে ঘরে নাহ ভাত ॥ 
ভণে দ্বিজ রামেশ্বর শুনে সাধু জীব। 
ছি রণ্য-গভের ভাহ ভিক্‌ মাগে শিব ॥ 


৮৯ 
শিবের ভিক্ষায় গমন । 


ভ্রকুটি করিয়া ভাল ভাল ভূমীতলে । 
ভবনে ভবনে ভব ভিক্ষা মেগে বুলে। 
তুজঙগ ভূষণ কক্ষে কুরঙ্গের ছাল। 

শিশু শশধর ভালে গলে হাড়মাল ॥ 
জলজ্জ্যোতি জরা যোগী জটাজুটধারী। 
বসনবজিত বপু বৃষভ-বিহবারী 

ফলে ফুলে কণমুলে ধুস্ত,রের ডাল। 
বিজয় বিনোদ-ভঙ্গী বাড়ায়েছে ভাল ॥ 
ঢুলু চলু ত্রিভাগ মুদিত (তিন আখি। 
মুর্ডিটা মনের মত অবিরত দেখি ॥ 
পার্বতীর প্রাণনাথ পরমের পর। 
ভাঙতে ভিক্ষুক হৈল নিস্তারিতে নর ॥ 
বদনে বার্ন ঘন বিষাণ বিশাল । 
গায়েন গোবিন্দ গুণ ডথ্ুরূতে তাল ॥ 
কমলজ কপাল করিয়া করতলে। 
স্ববতি বনে ভিন্ম-ন্দহ দেহি বলে ॥ 
গুনিয়! শিবের শব সীমস্তিনীগণ। 
দেখে গিয়! দিগম্বর দিয়] নান। ধন ॥ 
কেহ দেয় কড়ি বড়ি কেহ চালু ভালি। 
কেহ আমন্ত্রণ করে আইস আইস কালি ॥ 
চন্ত্রচূড় বলে অঙ্গীকার করি তাকে। 
রছ রহ করি কেহ কির দিয়া ডাকে ॥ 


১০ 


শিবায়ন 


বুষে চড়ি ষাঁয় বুড়া নাহি মানে কির । 
গোড়াইল হরে কেহ ঘরে আইল ফিরা ॥ 
বেষ্টিত বাঁলক বৃদ্ধ তরুণ তরুণী । 

নেচে গেয়ে ঘরে ঘরে ফিরে শুলপাণি ॥ 
হরে হেরি হুলাহুলি হৈল সর্বলোকে। 
হরঘিতে হরিধ্বনি সবাকাঁর মুখে ॥ 
করতালি করি কেহ কৈল শিবে নাই। 
এক ভিক্ষা আনে তাকে তিনবার দেই ॥ 
ৰাটি বাটি টাঠি টাঠি মুঠি মুঠি করে। 
গুলি গুলি দিতে দিতে ঝুল এল পুরে ॥ 
তখন গোবিন্দ গেয়ে গোয়ালার ঘরে । 
গব্য নিল গৌরী ওহ গণেশের তরে ॥ 
চাসা দিল সসা ফুটি আকৃ শাক কলা। 
কচু কচি কাচকল। কুমুড়া করলা ॥ 
মোদকের মন্দিরে মহেশ তুলে তোলী। 
লাডু মুড়ি সুড়কি মৌলাম তিলা ছোলা! ॥ 
থাপি পূরি তেপি ঘরে তৈল লগে শেষে । 
বাণকের বাড়ি গেল বিজয়ার আসে ॥ 
বিরহিণী বেণেনী বসিয়াছিল এক1। 
বৃদ্ধের বণিত! তার বুদ্ধির নাই লেখ! ॥ 
হরে বলে হেট হেলে হয় নাই কেন। 
বুড়ার বিক্রম কিসে বাড়ে যোগী জান ॥ 
শূলপাণি বলে জানি বলে দিব তোকে । 
ভোর হবি ভাল করে ভাঙ্গ দেতো৷ মোকে ॥ 


কাঁর্তিব গণেশের কৌঙ্চল। ৯৯ 


ত্রিপুরার তরে দে সিন্দর তিন তোল!। 
হরিদ্রা আবাট। সম্তলন এক ভালা ॥ 
দারুচিনি চন্দনি চন্দন চাঞী চুয়া। 
মরিচ আফিঙগ হিঙ্গ হরীতকী গুয়া। 
ব্যস্ত হরে বেণেনী সমন্ত দিল বেধে । 
নিল জনি পাঁড়ল প্রত্তর পায় কেদে ॥ 
শুলপাণি বলে ধনী শুন বিবরণ । 

বলি তেজ-স্তস্তন গুধধ [বিলক্ষণ ! 

প্রচুর ধুল্ত,র বাঁজ বিজয়ার সাথে। 
ঘটি ছাববে দুর্ধী গুড় দিবে তাতে ॥ 
দ্গ্চ করে দুটা তাঁয় দিবে ঘর গিরা। 
খাওয়ালে খ্রপ্তন হব আপনার কির ॥ 
বেণেনী বলিল আজি বলে যাও বাড়ী । 
কাজ নাই হৈলে কালি ধরে লব কড়ি ॥ 
বুষভে চাপিলা ভব ভাল ভাল বলি। 
ছিজ রামেশ্বর বলে ঘরে চলে শূলী ॥ 


কার্তিকগণেশের কোন্দল। 
বাজাল 1বষাণ বুড়া বাড়ীর নিকটে। 
শুনে গৌরীগৃহে গুহ গজানন ছুটে ॥ 
বালকে বারণ করে বিশাললোচনী। 
করে! নাই কোন্দল কোপিবে শুলপাশি ॥ 
অদ্য বাছা ভব্য হও জব্য চক্ষু নাচে। 
বাপ এলে বেটে দিব বসে থাকব কাছে ॥ 


ন্‌ 


শিবায়ন | 


ক্ষুধিত তনয় সে বিনয় নাহি মানে। 
ধায়ে গিয়ে পথে তাতে আগুলিল গণে। 
হর-মুখ হেরি হাসে নাচে এক পায়। 
শৃলী দিল ঝুলি দৌহে লুঠ করে খায় ॥ 
আঠু পাড়ি কাড়াকাড়ি করে ছুই ভাই। 
হুড়াহড়ি হৈতে হৈতে হৈল তাওয়া তাই ॥ 
ছুটি হাতে মুঠি ধরে ছটি ভাতে খায়। 
শ্তুপ্ডে তার তু আচ্ছাদল গণরায় ॥ 
চারি হাতে মুঠা ধরে গিলে গজমুখে। 
কন্তিক কান্দেন করাঘাত করি বুকে ॥ 
ভগবতী দেখি ডাকি বলে বাছাধন। 
কুমার কাত্তকে কছু দেভ গজানন ॥ 
মায়ের বিনয় শুনি বিনায়ক শুর । 
কিছু দিলা বিশাখে বিরোধ হেল দূর ॥ 
আলু থালু থলি চালু চন্দ্রটুড় হাসে। 
শৈল সুতা এসে সব সম্বরিল। শেষে ॥ 
আশ্রমে চলিলা চণ্ডী পতিপুজ লয়ে ॥ 
রামেশ্বর রচে হরপদাপিত হয়ে ॥ ৪৪ ॥ 
ভগবতীর রন্ধন। 
প্রেমময়ী পার্বতী পাইয়া প্রীণনাথে । 
পাখালিয়া পদ পদোদক [নিল মাথে॥ 
বসাইয় বৃষধ্বজে বিচিত্র আসনে। 
বান্ুঙ্লি বাতাস করে বিনোদ ব্জনে ॥ 


ভগবুতীর রন্ধন। ৯৩ 


শিব বলে শুন শিবা সেবা কর কি। 
ফাকা উড়ে ভাঙ্গ বিনে ভেক্কা হয়েছি ॥ 
ঘরে ছিল ঘোটন। ঘর্ধণে গেল ফেটে। 
দিন ছুই দ্বানব- দলনী দেও বেটে ॥ 
পার্বতী বলেন এডু পারি নাহ যাঁও। 
গুড়া ভেঙ্গে গুড়া পাঞ্ধ কি করে খাও ॥ 
গিরিশ বলেন গোরা গুড়া সাদ্ধ আছে। 
গুড়া খেলে বুড়ী লোক ডে খাক পাছে। 
এন পাকে বলি তর্থা বেটে লে ভাল। 
ভ্রাবতা ভারে ' ভাবুক করে পাল ॥ 
ভার্ধ্যার বিশুব ভাগা আঙগা যার ভর্তা । 
মুখসাট মারে মাগ মাছ তার কতা ॥ 
াঁট করে পাঁচ কথা কটু ঘি কয়। 
ভাঙ্গ খেলে তেক্কী হছে ভাল মন্দ সয় ॥ 
হরবাক্যে হেমবহা হাসে খন খল। 
গৌরী সে গর্থরী হৈতে গড়াইল জল ॥ 
গাজা ঝাড়া তাজা ভাঙ্গ ভজাইয়। তাকে। 
মহিষ-মাদ্দনী মধ্যে দিল মু্তিটাকে ॥ 
হিওীর সম'পে চণ্ডী দিল হাত্তী ভরি। 
ছাকে তাকে শিব বাপে পোযে বস্ত্র ধরি ॥ 
বিজয়] কল্পোক্ত সংস্কার করে তাকে । 
অগ্রভাগ দিল আগে দিতে হয় যাকে ॥ 
পিতা পুত্রে পশ্চাৎ পাল পুর্ণ করি। 
নকুল তুল ভাজ শেষে নিল সারি ॥ 


৯৪ 


শিবায়নু। 


মূর্তিটাক ৰইবাক বলে ডাক দিয়! । 
চাক কৈল ভাঙ্গ চণ্ডী পাক কর গিয়া ॥ 
শৈলস্থৃতা সতী শুনি শঙ্করের ডাক। 
চটপট চামুণড? চড়ায়ে দিল পাক ॥ 
শঙ্করীর হুঙ্কারে কিচ্বরী করে ্রস্ত। 
পায়স পর্থ্যস্ত পুর প্রস্তত সমস্ত ॥ 
পায়স করিয়৷ আদি সুপ করি অন্ত। 
রাজরাজেশ্বরী রাম! রান্ধেন যাবস্ত ॥ 
চব্য চুষ্য লেহা পেয় তিক্ত কষায়ণ। 
অস্ত্র মধু চতুর্কিধ ব্যঞ্জনের গণ ॥ 
অন্নপূর্ণ। পুর্ণিত করিল মৃক্তিটাকে । 
রন্ধন প্রস্তত ছেল পদ্মাবতী ডাকে ॥ 
পণ ধুয়ে পাছকারঢ পুত্র পুরঃনর | 
তোঁজনে চলিল। ভব ভণে রামেশ্বর | 





পিতাপুজ্রের ভোজন । 
যোগ করি পুজ্র ছুটী লয়ে ছুই পাশে। 
পতিত পুরট পাঠে পুরহর বসে। 
তিন ব্যক্তি ভোক্তা এক অন্ন দেন সতী । 
ছুটি স্থুতে সপ্তমুখ পঞ্চ মুখ পতি ॥ 
তিন জনে একুনে ব্দন হৈল বার। 
গুটি গুটি ছটি হাতে যত দিতে পার ॥ 
তিন জনে বার সুখ পাঁচ হাতে খান্ধ। 
এই দিতে এই নাই হাড়ি পানে চায় । 


পিতাপুজ্ের ভোজন । 


দেখি দেখি পদ্মাবতী বসি এক পাশে । 
বদনে বসন দিয় মন্দ মন্দ হাসে ॥ 
স্থক্তা থেয়ে ভোক্তা চায় হস্ত দিয়া শাকে। 
অন্ন আন অন্ন আন রুদ্র মৃষ্তি ডাকে ॥ 
কার্তিক গণেশ ডাকে মন্ন আন মা। 
হৈমবতী বলে বাছ। ধৈর্য্য হয়ে খ। ॥ 
মৃষগ মায়ের বোলে মৌন হয়ে রয় । 
শঙ্কর শিখায়ে দেই শিখির্বজ কয় । 
রাক্ষস রসে জন্ম রাক্ষপীর পেটে । 

নত পাব তত খাধ ধৈর্য্য হব বটে ॥ 
হাসিয়া অভয়। অন্ন বিতরণ করে। 
ইষছুষ্ণ শপ দিল বেসারির পরে ॥ 
লন্বোদর বলে শুন নগেন্দ্রের ঝি। 

স্থপ হৈল সাঙ্ক আন আর আছে কি। 
ছড়-বড় দেবী এনে দিল ভাজ ছৃশ। 
খেতে খেতে গিরিশ গৌরীর গান যশ॥ 
সিদ্ধিদ্বল কোমল ধুতৃরা ফল তাজা । 
মুখে ফেলে মাথ। নাড়ে দেবতার রাজা ॥ 
উন্বণ চর্্ঘণে ফের ফুরাল ব্যঞজন। 
এককালে শুন্ঠ থালে ডাকে তিন জন ॥ 
চট পট পিশিত মিশ্রিত করি যুষে । 
বায়ুবেগে বিধুমুখী বাস্ত হয়ে আইসে ॥ 
চঞ্চল চরণেতে নূপুর বাজে 'আর। 

রণ রণ কিস্কিণী কষ্কণ ঝণতকার ॥ 


৯৬ 


শিবায়ন। 


দিতে নিতে গতায়াতে নাহি অবসর । 
শ্রমে হৈল সজল কোমল.কলেবর ॥ 

ইন্দু মুখে মন্দ মন্দ র্বিন্দুসাজে। 
মৌক্তিকের পঁক্ষি মেন দিদার মাঝে, ॥ 
খরবাদ্যে সুশজো নর্ধিকী যেন ফিরে । 
স্থরদ পায় দিল পিকের পরে ॥ 

হরবধূ অক্রমধূ দিতে আর বার | 

খলিল কাচলি চৈল পর্যাপর ভার ॥ 
নাট। পাটা হাতে বাটা আলাইল কেশ। 
গবা বিতরণ কৈল দব্য চল শষ ॥ 
ভোক্তার শরীরে মুভি কিরে ভগবতী । 
ক্ষধারূপ অপুস্ত কৈল শান্তি রূপেস্থিতি ॥ 
উদর ভইল পূর্ণ উঠিল উদ্গার | 
অবশেষে গওষ করিতে নাতর আর ॥ 
হট করে চৈমবতী দিতে আনে ভাত। 
শার্দল বস্পন সব মআন্ডলল পাত ॥ 
যণ/স্বনী যো জানি যাে নারস্বার | 
ক্ষমা কর ক্ষেনঙ্করী ক্ষোভ নাঠি আর ॥ 
ফিরে অন্ন রাখে উম! “দে গিরিবাসী। 
ভিখে এত খাইনু তবু আছে অন্ন রাশি ॥ 
প্রেয়সীকে প্রশংগিয়া বলে ভৃতনাথ । 
সত্য সতী পুখাবতী ধনা ছুটা হাত ॥ 
অল্প বান্ধি এত অন্ধ কো! হৈতে আন । 


কেনন হস্তের গুণ কিবা মন্ত্র জান ॥ 


পিতাপুজ্রের ভোজন । ৯৭ 


ধন্য ধন্য উমা আগে! ধন্য ধন্য উমা । 
মিছ। মরি ভিক্ষা মেগে ন] বুঝিয়া তোশমো ॥ 
ভবানী ভোজন কর ডাক দাস দাসী । 
উঠ ওহ গঞ্জানন আচাইয়্া আদি ॥ 
আচমন মুখ শুদ্ধি সাঁরি স্থৃত সনে । 
সন্তোষে বদিল! শিব শার্দ'ল অজিনে ॥ 
ও! অন্ন দেন দেবী দাসদাসীগণে । 
নিয়মিত পত্র যাব যোত্র যেই খানে ॥ 
নন্দী আসি বসে গেল শঙ্করের থাশে। 
সমগ্র সামগ্রী দেবী দিলা এককালে ॥ 
সব ষড় করি এক গ্রাস করি হাতে । 
হুরষে নির্ভক্ চিত্তে ভাবে ভূতনাঁথে ॥ 
ডাক দিয়া কয় জয় জয় বিশ্বনাথ । 

মুখে ফেলে প্রপাদ মস্তকে প,ছে হাত ॥ 
সহচরী সঙ্গে কবি পসারিয়। পা! 

গ্রাস গঠে গিরিসৃতা। গণেশের ম। ॥ 
মধ্যথানে মহামায়া” সখী চারি পাশে। 
অন্নমুথে উপকথা আরমভির। হাসে ॥ 
এইরূপে খেতে খেতে মধ্য নিশি শেষ । 
পূর্ণ হৈল ভোঞ্জন ভাজনে নাহি লেশ॥ 
আঁচাটয়া মুখশুদ্ধি সারি সথি সাথে । 
তি রামে নিজ করি পাইল প্রাপনাথে ॥ ৪৬॥ 


কক তন 


কৈলাসের শোভা 1 


শিবাদ্বিতা হয়ে শিবা সঙ্গে লয়ে সখি | 
আলো! করি কৈলাসে বমিল। বিধুষুখী ॥ 
না.1রত্বে বিভূষিত পুরী পরিসর 1 
কণস্বরে স্তব করে সকল নির্জর ॥ 
ব্রহ্মধধি বদনেতে বেদধবনি হয়। 
পারিজাত গদ্ধ মন্দ মন্দ বায়ু বয়॥ 

ষড় খতু মৃক্তিমান শঙ্করেব কাছে । 
বারমাস ফল ফুল নমাকুল আছে ॥, 
স্থিরচ্ছার। বৃক্ষে নান। পক্ষী করি লক্ষ্য । 
বারে বারে শক করে হরি হরে এ্রক্য ॥ 
বেহ ডাকে শিব শিব কেহ ডাকে শিব1। 
হরগৌরী করি কেহ ডাকে রাত্রিন্দিবা ॥ 
অবিরাম রাম রাম রাম রাম বলি। 
মধুপানে মত্ত হয়ে তত্ব গান অলি॥ 
আকাশে গঙ্গার ঢেউ ঠেক! ঠকি হয়ে। 
জয় জয় শঙ্কর শঙ্কর উঠে করে ॥ 

স্থপদ্য বিবিধ বাদ্য বায়ে রসাল? 
বেণু বীণ! মৃদ্জ মন্দির। করতাল ॥ 

নৃত্য করে বিদ্যাঁধরে অপ্সরা অপ্সরী । 
গায়েন গন্ধর্বগণ কিন্নর্‌ কিন্বুরী ॥ 

চারি বেদ চারি বর্ণ হয়ে মুর্তিমান | 
ষোড় হাতে সম্মুখে শিবের গুণ গান॥ 


হরপার্ধবতীর কন্দল। ৪৯ 


নৃত গীত রগ রস চতুর্দিকময়। 

হৈমবতী হরে তথ! হরিকথা কয় ॥ 
এইরূপে কৈলাসে নিবসে বিশ্বনাথ। 
স্থরপতি ভূত্য নিত্য ঘরে নাই ভাত ॥ 
প্রভাতে পার্বতী সাথে বয়ে যায় জজ । 
দ্বিজ রামেশ্বর বলে শুন তার রঙ্গ ॥ ৪৭ ॥ 


হরপার্বতীর কন্দল। 


আত্মারীম আদি রাম বসে হয়ে ভোর। 
ভুলে গেলা ভিক্ষা দুঃখ ভাবে নাহ ওর ॥ 
ভাত নাই ভবনে ভবানী বাণী বাণ। 
চমৎকার চন্দ্রচুড় চণ্তী পানে চান ॥ 
কিঞ্চিৎ করিয়া ক্রোধ কহিলেন ভব। 
কাঙিকার কিছু নাহি উড়াইলে সব & 
বাড়া ব্যয় কর বুড়া বসে পাছে রয়। 
বৃদ্ধকালে বুলাইয়া বধিবে নিশ্চয় | 
দুঃখীর ছুহিতা নহ দোষ দিব কি। 
ভিথারীর ভার্য্যা হৈলে ভূপতির ঝি ॥ 
দেধী বলে দেব-দেব দোষ কেন দেঁও। 
দিয়াছিলে বত ্ত্রব্য লেখা করে লও ॥ 
বিশ্বনীথ বলে এই বস্ধসে আমার । 
বন্থুমতী পাতাল গিয়াছে কত বার ॥ 
লেখ! জোথা জানি নাহি রাম বস পেয়ে। 
হয়েছি অজরামর হরি গুণ গেয়ে ॥ 


শান । 


মোকে এক! মিছ] লেখ! মনে মমে কর। 
ঠেকেছি তোমার ঠাই ঠেঙ্গাইয়া মার ॥ 
ভূর ভঙ্গে ভবাণী ভুবন ভুলে যাঁয়। 
ভোলানাথে ভুলাইতে কত বড় দাঁয়॥ 
ক্ষমা কর ক্ষেমস্করী থাব নাহি ভাত। 
যাব নাই ভিক্ষায় যা করে জগন্নাথ ॥ 
পার্বতী বলেন প্রভূ তুমি কেন খাবে। 
চাক করিলে ভাঙ্গ এখন্‌ পাক করিতে কবে ॥ 
এখন বাপের কাছে বসে আছে পেো1। 
ক্ষুধা! পেলে ক্ষেমস্করী খেতে দেন। গে! ॥ 
বাপের বিভব নাহি কি করিবে মায় । 
স্বামীর সম্পদ বিনা শিশু পোঁষ! যাঁয় ? 
বুভূক্ষিত বালক বচনে বোধ হয়? 
ছগ্ধপোষ্য ক্ষুব্ধ নাকি চুম্ব দিলে রয়? 
অতিথি অবনীপতি অবল! অবোঁধ। 
বিশেষতঃ বালক না পেলে করে ক্রোধ ॥ 
দরিদ্রের দ্েহপ্জে দমন নাহি মানে । 
গলগ্রহ গৌরীকে গোবিন্দ দিল কেনে ] 
পুত্র হৈতে পিতার প্রতাপ অতিশয়। 
উদর পুরিয়া। অন্ন নাহি হেলে নয় 
নিত্য রান্ধি অদ্যাবধি অন্ত নাছি পাই। 
বাপে গুভে থেতে দিতে কাকে কত চাই ॥ 
দাস দাসী ছুটী কেহ টুটি নহে খ্রেতে। 
ঠাকুকের উপায়ে মে ঠাই নাহি খুতে। 


হরপার্ধতীর কন্দল। ১০১ 


ডাঁকিনী ডিস্ভের ঘরে ডভুবাইলাম দেশ। 
ধার দ্বিতে আর কেছ নাহি অবশেষ ॥ 
বাঁধ দিতে বাকি নাই দিতে নাহি দাতা।। 
জঠর অনলে জলে জগতের মাতা! 
স্বামীর সম্পদ সব সেবকের ঠাই । 

বিষয়ে বিস্থৃত হয়ে তত্ব করে নাই ॥ 

বড় বলি বিশ্বনাথে বেটি দিল বাঁপ। 
খুঁটে খেতে দুটা নাহি টুটা মনন্তাপ ॥ 
রক্কিণী রাজার বেটি রুক্ম করি স্সান। 
তৈজ্জ বিনা তু ক্ষঈণা৷ খড়ি উড়ে যান ॥ 
বাঁঘ ছাল বসনে বেষ্টিত কটিদেশ। 

হাতে মেঠে মাথে জট যৌগিনীর বেশ ॥ 
স্বামীর সহিত সঙ্গ করি নিরন্তর । 
চিতা-ভন্ম চন্দনে চর্চিত কলেবর ॥ 
ভাগ্য বলে সন্ধ্যাকালে পেতি জালে বাতি। 
শিশু শশধর ঘর আলো করে রাতি ॥ 
আকাশ গঙ্গার অনু কুস্ত তরি আনি। 
দুঃখে সুখে পঞ্চমুখে কৃষ্ণ কথ! শুনি ॥ 
রূপার পর্বতে ঘর গিরিবর পিতা। 
বিধাতা তানুর যার লক্ষমীকাস্ত মিতা ॥ 
ইন্ত্র আদি অমর সকল যার দাঁস। 

পরে দিতে পারে ধন ঘরে উপবাস ॥ 
ভূভনাথ ভিথারীর ভৃত্য রামেশ্বর ।. 

তণে ভবাঁণীর মনে ভবের উত্তর ॥.৪৮। 


ঝুলি হইতে রত্ব প্রাপ্তি। 


বিশ্বনীথ বলে ভাল বল বটে বড়ি! 
দ্রিগম্বর দেখি দূর করিল! শীশুড়ী ॥ 

বিপি ভাঁয়। বিস্তর বৈভব লিখে ছিলা। 
অগ্নি লেগে ললাটে লিখন গেল জল্যা ॥ 
লক্ষ্মীকান্ত মিত্র তার পুত্রে মারিলামধুকাম | 
লঙ্গ্মীরূপা বূক্সিণী সে রোষে হৈল বাম ॥ 
গুধ আছে ভিক্ষ! ঘটে সত্য বটে সেহ। 
দিগম্বর দেখে ভিক্ষ1 দেয় নাহি কেহ ॥ 
পীতান্বরে পয়োনিধি সমর্পিল। বি । 
দিগন্যরে দিল বিষ গুণে করেকি ॥ 

হর বাক্যে হর্ষ হয়ে বলে হৈমবতী। 
বিশ্বনাথে বন্দিয়! বিস্তর কৈল স্তবতি ॥ 
তবে তুষ্ট হয়ে তারে ত্রিলোচন কয় 
দিগম্বর দাতা দ্রিবসেক বিনা নয় | 
ছাত্রবভী ছায়! সতী ছল ছিদ্র ছাড়। 

ধদ্ধি পাবে শুদ্ধভাবে সিদ্ধি ঝুলি ঝাড় | 
ঝাড় মোর কাছে ঝুলি ঝাড় মোর কাছে। 
সেবকের সম্পদ সকল লও পাছে ॥ 
কাত্যায়নী কৌতুকে কান্তের কথা শুনি। 
ক্ম্পিয়া বটিতি ঝুলি ঝাড়ি দিল আনি ॥ 
অধোমুখে আধার ধুননে ধার ধন। 
প্রবাল মুকুত। হীরা রজত কাঞ্চন ॥ 


হ'রপার্বতীর রহস্য | ১৩৩ 


ফোগীর ষোঁগের খুলি যোগিনীর ঠাই। 
যত ঝাড়ে তত পড়ে পরিশেষ নাই ॥ 
বৃষ্টি কৈল বসু যেন বলাহুকে বার। 
কামধেন্ু কুবেরে করিল তিরস্কার ॥ 
স্থাণু স্থানে স্থূল বস্ত থাকিতে এমন । 
মছোদধি মাধব মথিল। অকাবণ ॥ 
রাশীকৃত নাঁন। মত রত্ব গেল পড়ে। 
তবু বদ্ধি ঝাঁড়ে ঝুপি শূলী নিল কেড়ে । 
রতু দেখি রঙ্কিণী রহস্য ভেবে রয় । 
ধূর্জটির ধন ধরি দাস দঁসী বয় | 
পশ্ডপতি পাঁশে সতী হাসে মন্দ মন্দ । 
বলে দ্বিজ রামেশ্বর বাড়িল আনন ॥ ৪৯। 


সর্প পপ রশ 


হুরপার্বতীর রহস্য | 


সুন্দরী স্ুধান শিবে সত্য কহ শূলী। 

কারে মেরে ধন হরে পুরেছিলে ঝুলি ॥ 

গল! ভরা মালা তোমার কপাল জুড়ি ফোটা । 
দিনে হও ব্রন্ষচারী রাত্রে গলা-কাট! ॥ 

ভাল জান ভারভূর ভুলাইতে লোক । 

তাব নাহি ভজনে ফটিকে রাঙ্গা থোপ॥ 
জ্ঞানদাত গঙ্গাধর গায় ত্রিভূবনে। 

গরিষ্ঠ গৌরব গেল গৌরীর কারখে। 

পর ধনে পর দ্রোহে প্রবৃত্ত যে জন। 

তার পরিত্রাণ নাহি তোমার বচন ॥ 


১০৪ 


শিবায়ন। 


বৈষ্ণব ধলাহ বিপরীত কর কাজ। 
ধর্ম নাশ আর হাস নাহি বাস লাজ ॥ 
হর বলে হৈমব্তী হারি মানি তোকে । 
দয় করে দিতে ফিরে দ্য বল মোকে ॥ 
ডরে দিলে ডাকাতী ন। দিলে বক্ষ নাই। 
পরিজ্রাণ পাব কিসে প্রচণ্ডার ঠাই ॥ 
সতী বলে যদি তুমি ধনী এত ধনে। 
ভাল তবে ভোলানাথ ভিখ মাগ কেনে ॥ 
বনিতাকে বস্ত্র নাই বেদে বলে বিভু। 
ক্লেশ বিন কুশলে কুলান্ব নাহি কু | « 
আপনার এত অর্থ আছে যদি জান। 
লক্ষ্মী ছাড়া লোকের লক্ষণগুলি কেন ॥ 
চন্দন ছাড়িয়া! চিতা-ভস্ম মাথ গায়। 
ফণী বিভূষণ কেন মণি নাহি ভায়॥ 
হীন হেন হয়ে কেন হাঁড়মাল! পর। 
হাটক হীরার হার হেলে কারে ডর ॥ 
দারুণ দরিদ্র যেন দেবতার মাঝে। 
বুড়া হয়ে বিবসনে বুল কোন লাজে ॥ 
ধন দিয়া পরাভব পেয়ে জ্রিলোচন। 
তুষ্ট হয়ে ত্রিপুরারে তত্ব কথ! কন। 
পাল। পুর্ণ হৈল আশীর্ব্বাদ অতঃপর । 
ছিজ রামেশ্বরে দয়! করহ শঙ্কর ॥ ৫০ ॥ 
ইতি চতুর্থ দিবসীয় দিব! পালা সমাণ্ড। 


হরি জলজ 


নিশারস্ত। 
শিব কর্তৃক তত্ববার্তী কখন। 


শিব বলে শুন সতী সত্য'স্থভাষণ। 
আত্মারাম নাম মোর,আত্ম তত্ব ধন ॥ 
শুদ্ধ-সত্ব-স্বভাব সর্বদ1 সদাশিব। 
যোগমায়! জন্ত যাহ! জানে নাহি জীব ॥ 
বিষয়ে বিকল হুয়ে বুলে মরে ধেয়ে । 
মুগতৃষ্ণামোহিত মগের মত হয়ে ॥ 
শুভার্থে সম্পদ রাখে বিপভ্ির তরে। 
পুক্রকে পিতায় তয় পাছে লয় হরে ॥ 
অনর্থের মূল অর্থ মত্ততার ঘর। 
দেবত। ছুর্জন হন ধন পেলে পর। 
নলকুবরের কথা কর অবধান। 
ব্যাস-বাক্য জমল-অজ্জুন উপাখ্যান ॥ 
কৈলাসের উপবনে কুবেরের বেটা । 
বিহরে বারুণী-মত্ত বারবধূ বট? ॥ 
শৃম্ত মন্দাকিনী ক্রীড়া কামিনীর সাথে। 
অকস্মাৎ নারদ আইল সেই পথে ॥ 
শাপ ভয়ে সীমন্তিনী শান্তর পরে বাস। 
গুমানে গুহক গুহা করিল উদাস ॥ 
মহামুনি মনে মনে মানিল বিশ্বস্ব। 
জানিল! অনর্থ মাত্র অর্থ হতে হয় ॥ 
ধর্শের হইলে ধন ধনে ধর্ম বাড়ে । 
অধর্খের ধন. হলে ধন্থপথ ছাড়ে । 


১০৬ 


শিবায়ন । 


অনায়ত্ব-ইন্দ্রিয় উদ্ধত গত শ্রম। 
পরপ্রাণ-পীড়ায় প্রস্তত যেন যম ॥ 

দেখে নাহি ছুংখ কভু দেহে নাভি দয়া! 
পরদারে পরভ্রোহে পরিপূর্ণ কায়া ॥ 

ভয় নাহি ভাবি লোঁক ভাঁবে নাহি মনে । 
যায় যাকু জীবন পাতক প্রাণপণে ॥ 
কৌতুকেতে কাটে কেহ প্রাণ যায় তার। 
সর্বনাশ করি উপহাস করে সার ॥ 
অকণ্টবিদ্ধ কি জানে কীটাকুটা বল্যে। 
ছঃখী জানে যার ছুঃখ দেহে গেছে ফল্যে ॥ 
মোহমদদ-মদান্ধ মলেহ নাহি বুঝে । 
দারিদ্র্য-অঞ্জন পায় তবে তায় সুজে ॥ 
স্থখাইলে ইন্দ্রিয় অধর্্ম নাহি ভায়। 

কি করিবে কৃষ্ণ কহি কানে উভরায় ॥ 
পারে নাহি পোষিতে পোষ্যের নাই ভঙ্গ 
তবে লভে সমদশী সাধবের সঙ্গ ॥ 
সাধুসঙ্গ শরীরে সঞ্ধারে শুদ্ধভাব ! 
অনায়াসে পশ্চাৎ পরম পদ লাভ ॥ 

কপট কবাট যত দিন নাহি খসে। 

অধ উর্ঘ ভ্রমে নিত্য পাপ পূর্ণ বষে ॥ 

যে নশ্বর শরীরে ঈশ্বর বুদ্ধি ভায়। 

পিতা মাতা কৃত! অগ্নি কুকুরের দায় ॥ 
কৃমি বিষ! ভম্ম শেষে মাটিমাত্র সার । 
এমত অনিত্য গেছে এত অহঙ্কার | 


শিব কর্তৃক তত্ববার্তী কথন । ১০৭. 


ক্রম হয়ে দেখে এস দামোদর প্রভু । 
এমত অজ্ঞান যেন হয় নাহি কভু ॥ 
বলি খষি চলি গেলা! হরিগুণ গেয়ে । 
ছুটী ভাই দাপ্তি পাইল বৃক্ষযোনি হয়ে ॥ 
গোকুল নগরে নন্দ মন্দিরের কাছে। 
জমল অর্জুন হয়ে কত কাল আছে ॥ 
এক দ্বিন খাইল হুরি ননি চুরি করি। 
পলাইতে যশোদ। বন্ধন ছিল ধরি ॥ 

বন্ধ দামোদর নারদের দয়া জানি । 
মুক্তকৈল মধ্যখানে উদ্ধখল টানি ॥ 
প্রচণ্ড করিয়া! শব্দ পড়ে ছুই ক্রম । 
ত্রাসমান গুহ্যক ভাজিল কালঘুম ॥ 

ছুটী ভাই দামোদরে দণ্ডবৎ করি । 
দীপ্তি পায় বেবলোকে দিব্য দেহ ধরি ॥ 
পীর্ববাণে গুমান গুণে গিয়াছিল জ্ঞান । 
পরমর্ষি প্রসাদে পাল পরিত্রাণ ॥ 
অতএব আআ্সারাম অর্থ নাহি রাখে । 
লক্ষী ছাড় লোকের লক্ষণ এই পাকে ॥ 
তিপুরাহ্থন্বরী শুন ত্রিপুরাস্ন্বরী। 
সুন্দর সম্পদ মোর ননি-চোর হরি ॥ 
বিষস্ষে বিস্বৃতি হয়ে বিষ্ণুর চরণ । 

অমৃত ভক্ষণ করি মরে দেবগণ'॥ 

বিষ খেয়ে বৃষধ্বর্জ বেচে আছে কেনে । 
বিষয়ে বাসন নাহি বাস্থদেব বিনে ॥ 


৯৩১ 


শিবায়ন। 


কৃষ্ধে কয়েছিল। কুস্তা শুন চক্রপাঁণি | 
দুর্য্যোধন দিল ছুঃথ ভাগ্য করে মানি ॥ 
বিপদে বিকল হয়ে বালিশের প্রায় । 
ডাকিয়ে ভাহুকী যেন রক্ষ যছুরায় ॥ 
সেবক-বতসল যদি ছ মাসের গৌণে । 
অনাথিনী ডাকিলে সাক্ষাত সেই ক্ষণে ॥ 
দরশনে দহে ছুঃখ দেহে স্থুখ পাই। 
তেমন বিপদ আমি জন্ম জন্ম চাই ॥ 
বিশেষেই বিষয়ী বিস্মরি যাষ বিভূ । 
সে সখ সম্পদে মোর সাধ নাই কভু ॥ 
ভগবত ভক্তের ভাবন৷ এত দূরে । 
দলে মুক্তি লয় নাহি দাশ্ত হেতু ঝরে ॥ 
হেন হরি-ভক্তি ছেড়ে কেন হৈমবতী । 
বিফল বিষয়ে বৃথা বাড়াইলে মতি ॥ 
চিত্তে চিস্তামণি মৃণ্তি চিন্ত অনুক্ষণ। 
কর বিষ বিষয় বাসনা বিসঞ্জন ॥ 
বৈষ্ণবী বলেন শুন বৈষ্ণবের সার।, 
হরি-ভক্কি তত্ব কিছু কহ সারোদ্ধার। 
হাঁদ করি কছে হর হয়ে হরষিত। 
রামেশ্বর বলে ৰড় কথ! উপস্থিত ॥ ৫১ ॥ 


সত 





শিব কর্তৃক তীর গুণ কথন । 


হর বলে হৈমব্তী হরি-ভক্তি তুমি । 
তোমাকে তোমার তত্ব কি কছিব আঁমি ॥ 
ক্রিওুণ-ধারিণী তুমি তুষ্ট হও যায়। 
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ পায় ॥ 
বৃথা বিষণ সেবা করে তুমি ঘারে বাম । 
নিকট না লাগে তার নব ঘনস্তাম ॥ 
বৈষ্ণবের ব্যবসায় ব্যক্ত তব কলা । 
তিলক্চ মৃত্তিকা তুমি তুলসীর মালা ॥ 
বসিতে বস্ুধা তুমি বন্দিবার বাপি। 
বুদ্ধিরপে ধেয়ানে দেখাও চিস্তামণি ॥ 
তুমি ক্রিয়! ক্রিয়ার কারণ যোগসার । 
তোম। বিনে ত্রিভূবনে কেবা আছে আর ॥ 
অগতির গতি তুমি নির্ধনের নিধি । 
বিরাটের বীজ আর বিধাতার বিধি ॥ 
কোন খানে কুক্ম তুমি কোন খানে স্কুল । 
মেরে মধুকৈটচ মহীর কৈলে মূল ॥ 
মাধবের মতসা আদি মবতার ষত 1 
গুণিনী মায়ার গুণে হয় অনুগত ॥ 
ভূক্কি মুকি বিষ্শক্কি বৈষ্ণবীর ঠাই 
সঙ্কটে শঙ্করী বিন! সঞ্ধরাতে নাই ॥ 
অকালে অন্বিক। পুজি -অদুধিয় কূলে । 
রাজ! রাম রাবণে বিল অবহেলে ॥ 
| 


১১০ শিবায়ন । 


জগন্মাতা জন্মিল! জঠরে যশোদার । 
জনার্দনে জন্বুকী যমুন। কৈলে পার ॥ 
কাত্যায়নী ব্রত করি কালিন্দীর কুলে । 
ব্রজবধূ বাস্রদেবে পাইল অবহেলে ॥ 
অনিরুন্ধে নাগ পাঁশে বন্ধ কৈল বাণ। 
আদ্যারে করিয়! স্তি পাইল পত্বিত্রাণ ॥ 
রাধা কৃষ্ণ না বলি যে সুধু কষ্ণ বলে। 
কৃষ্ণের করুণ! নাহি হয় চিরকালে ॥ 

তুমি রাধা তুমি সীতা তুমি গঙ্গ৷ কাশী । 
তেই পাকে তোমাকে বিস্তর ভালবাসি ॥ 
তোমাকে যে জানে তাকে যম নাহি লয়। 
জননী জঠরে ফিরে জন্ম নাভি হয় । 
যাবৎ তোমার কৃপা যারে নাহি হয়। 
ত্রিদেবের ঠাই তার নাই পরিচয় ॥ 
অশ্বিকা বলেন আমি আপনাকে জানি । 
কহ হরি নাষের মহিম! কিছু শুনি ॥ 
ভার্দী করি কহে তর হয়ে হরধিত। 

রচে রামেশর রাঁমসিংহ প্রতিষ্ঠিত ॥ ৫২ ॥ 


হরিনাম মাহাত্ম্য ও দিলীপ উপাখ্যান । 
পরিতোধ পেছ্ছে প্রন পার্বতীকে কন। 
শুন হরিনামের মহিম! পুরাতন । 
ব্রহ্মার বিশিষ্ট পুত্র বশিল্ঠ গোঁসাই । 
দীক্ষা! হেতু দিলীপ গেলেন তাঁর ঠাই ॥ 


হরিনাম মাঁহাজ্য ও দিলীপ উপাখ্যান । ১১১ 


বন্দিয়া বপিছে রাঁজা বুকে দিয়! হাতি। 
উপাসনা বিনা জন্ম বৃথা যায় নাথ ॥ 
ষোড়শ বৎসরোপরি দীক্ষা নাহি হৈলে। 
জীবন যবন তুল্য অধঃপাত মৈলে ॥ 
দ্রীক্ষাহীন ছঃখে মরি দহামান হয়ে । 
রূপা কর কৃপানিধি কাল যায় বয়ে ॥ 
বশিষ্ঠ বিচার করি বলিলেন কি। 
উপাসন। বিনা-পরীক্ষায় নাহি'দি ॥ 
ম্ত্রিয়কে ছু বৎসর পরীক্ষিতে হয়। 
রঙ্ছিলেন খাঁধর আশ্রমে মহাশয় | 
ভিক্ষুকের ভূতা হয়ে ভূপতির বাছ।। 
ভীত হয্বে ভজেন কেমনে হই সাঁচা॥ 
অনাস্থষ্টি বশিষ্ঠ বলিল পুনঃ পুনঃ । 
এক দিন বলে আজি অপস্কর আন ॥ 
যোড় ভাতে ষে আজ্ঞা ত বাঁলয়া ত্বরিত। 
নরনাথ নরক নিকটে উপাস্থিত ॥ 
নিরখি নান্কার হৈল নাকে দল হাঁত। 
চঞ্চল হইল চিত্ত চিত্তে জগন্নাথ ॥ 
নগনাণ নাঁথ-বাক্য নির্বচিতে নারে। 
কে ডাকি কাতর কান্দিছে কলস্বরে ॥ 
অকম্মাৎ আকাশে প্রকাশ হৈল ধ্বনি। 
বুদ্ধি বুঝিবার তরে বলেছেন মনি ॥ 
যাও যাও জিজ্ঞাসিলে জানাইবে তারে। 
বিষ্ঠা-ভার কোথা আর সাক্ষাৎ শরীরে ॥ 


১১২ 


শিবায়ন। 


ধাইল ধরণীনাথ পেয়ে উপদেশে। 
বলিলেন বিবরণু বশিষ্ঠের পাশে ॥ 
বুঝিলেন বিচক্ষণ বিলক্ষণ বোল। 

দয়া করি দয়ালু দিলীপে দিলা! কোল 
নৃপতিরে এমতি আরতি পুনঃ পুনঃ । 
আর দিন বলে আজি ভিক্ষা করি আন ॥ 
ভূপতি বলেন ভিক্ষা মাগি নাই কতু। 
কি বলে মাগিব মোরে বলে দেও প্রভু ॥ 
শাসন করিয়া শেষে শিখাইলা মুনি। 
সাধু সম্ম দেখিয়া করিবে হরিধ্বনি ॥ 

গে। দোহন কালমাত্র করিয়। (বশ্রাম। 
এক গৃহে সংগ্রহি সন্তোষে এসো ধাম ॥ 
শান্তর সন্ধান সব শিখাইয়] তারে। 
বৈষ্ণবের সজ্জা কিছু বিতরণ করে ॥ 
করে দিল করঙ্গ কৌপীন কটি দেশে । 
তিলক তুলসী দাম হরিনাম শেষে ॥ 
আশ্বাসিল আজি ভাল মাগি আন ভিক্ষা । 
ঢাষগ্যত1 বুঝিব যবে তবে পাবে দীক্ষা ॥ 
গড় করি গুরুকে গমন কৈল রাজ । 
নির্ধচিলা নগরে নির্দোষী এক প্রজ্ঞা ॥ 
সাধু সঙ্গ সেবা করি শুধায়েছে দেহু। 
চীর বাসে চাদ মুখ চিনে নাহি কেহ ॥ 
সাধুসদ্ব দেখিয়! করিল হরিধবনি। 
ধাইল ধার্মিক শুনি সুমঙ্গল ধ্বনি ॥ 


হরিনাম মাহাতু্যু ও দিলীপ উপাখ্যান । ১১৩ 


বৈষ্ণব দেখিয়া বিষ্ুুবুদ্ধি করি তীরে। 
প্রণমিয়! পুজে লয়! প্রধান মন্দিরে ॥ 
তীরে বলে তারি নিলে করি হরিধ্বনি। 
কহ হরিনামের মহিমা কিছু শুনি 

ক্ষিতিপতি বলে আজি দেহ ক্ষমা কর মোরে। 
গুরুকে জিজ্ঞাসি আসি কব দিনাস্তরে ॥ 
গৃহস্থ গৌরব করি গড় কৈল তায়। 

ভারী করি ভূরি ভোজ্য ভবনে পাঠায় ॥ 
বলিল বিশিষ্ট' বাক্য বশিষ্ঠের ঠাই। 

কশিষঠ্ঠ বলেন বাছা! আমি জানি নাই ॥ 
বশিষ্ঠ বুঝিতে গেলা ব্রহ্মার গোচর। 

জনি ব্রন্ধ! চডুন্থুণে চিল বিস্তর ॥ 

শুন শিবা বিধি ভেবে আইল মোর ঠাই। 
আমিহ সে নামের মহিম! জানি নাই ॥ 
জিনিলাম জন্ম জরা জপ করে বাকে। 
জগন্মীঝে যোগ্য হয়ে জিজ্ঞাসিব কাকে ॥ 
বিস্তর বিছ্ারি বেদ বিধাতার সাথে। 
নির্ণয় করিতে নারি নিবেদিঙ্গ নাথে ॥ 
জগন্নাথ যুক্তি দিল1 ছুই বাক্তি যেয়ে। 
জান হরি নাম পুরী-প্রদক্ষিণ হয়ে ॥ 
ব্রহ্মার সহিত বুল্যা বিষ্ণুর আলয়। 

চেয়ে দেখে চতুর্দিকে চতুভুজিময় ॥ 

তার মধ্যে এক চতুতু্জ মহাশয় । 
দধাইক্স। শুনাইল আপন পরিচয় ॥ 


১৪ 


শিবায়ন | 


বলে বন বরাহ ছিলাম ইহা জানি। 
কাটিল কিরাত মোরে করি হরিধ্ৰনি ॥ 
কর্ণগত হরিধবনি কাটা গেন্ু তথা। 
বৈকুষ্ঠেতে বিষণ হয়ে বসিলাম হেথা । 
প্রতুর (প্রতাপ পরস্পর ইহা শুনি । 
প্রণমিনু পদ্মনাভে পরিহার মানি ॥ 
এমন অদ্ভত হরি নামের মহিম1। 
ব্রহ্মা! বিষ্ণু মহেশ্বর দিতে নারে সীমা ॥ 
মহিমাতে হরি হৈতে হরিনাম বড়। 
দেব খষি দ্বারকাঁয় দেখেছেন দৃঢ় 
ভণে দ্বিজ রামেশ্বর ভেবে ভাগবত । 
ব্বক্পোন্ত বি আম আাভীদঙ্গান ) ৩1) 


নাম মাহাত্ব্য ও রুক্মিণীর ব্রত বিবরণ । 


রুক্সিণী যখন ব্রত উদযাপন কৈল। 
তাতে আসি দেব খধি পুরোহিত হৈল ॥ 
জানি বছুনাথ ধাঁকে মানা করেছিল । 
ধত্ব করি তারে আনি যজ্ঞ আরস্তিল ॥ 
ক্রিয়। সঙ্গ করি কন কি দিবে তা বল। 
দৃক্ষিপা-রহিত কর্ম হৈল বা! না হৈল। 
কায়ক্লেশ করি কর্ম করিয়াছি বড়। 
কৃষ্ণের প্রেয়মী হবে কহিলাম দড় ॥ 
দ্বিজকে দক্ষিণ দিয়] দুঃখ কর দূর। 
নিফপটে নিবেফিল নারদ ঠাকুর ॥ 


মাম মাহাত্্য ও রুক্িণীর ভরত বিবরণ । ১২৫ 


সন্তোষ করিব সত্য করিল সুন্দরী । 
নারদ বলেন তবে নিবেদন করি ॥ 
কৃষ্ণ বিনে মোর মনে কিছুই ন! রুচে | 
কৃষ্ণকে দক্ষিণা পাই তবে ছুঃখ ঘুচে ॥ 
রুক্মিণী এমনি শুনি মুনির বচন । 
কান্দিয়! কৃষ্ণের কছে কৈল নিবেদন ॥ 
শুনিয়] সুন্দর কথ স্ন্দরীর যুখে। 
্যামসুন্দরের আর সীমা নাই সুখে ॥ 
যদুকুলে জন্ম সফল হৈল বল্য। 
বিগ্র-দক্ষিণার্থ বিষ) বিতরণ হৈলা ॥ 
ব্রাহ্ষণে বোঝা বয়ে বাসুদেব যায়। 
সত্যত্বামা সথীমুখে শুন্য? কিরায় ॥ 
সত্যভাম। সুন্দরী সাক্ষাত সরস্বতী । 
ব্রহ্ম পুজ নারদ সাক্ষাত বৃহস্পতি ॥ 
স্ত্যভাম। সতা ভাষে বাতে বার কাজ। 
অনেক অবল'-গতি এক ব্রন্ধ রাজ ॥ 
তুম যদি তারে লয়ে করিবে গমন। 
মোদের কি হবে মোরা কি করি কেমন ॥ 
বিহারের বপু দিয়] বিরহিণী প্রতি । 
নাম নিতে নারদে করিল অন্গমতি ॥ 
মহেশ নধ্যস্থ তবু মানে নাই মুনি। 
তুলে করে ত্বরায় তৌলিলা শুলপাণি ॥ 
লক্ষষীকান্ত লঘু হৈল নাম হৈল ভারি। 
নাম লয়ে নাচিত লাগিল ত্র্দচারী ॥ 


১১৬ 


শিবায়ন। 


কষ জয় কৃষ্ জয় কৃষ্ণ জয় কয়ে। 
প্রভূকে প্রণতি কৰে প্রদক্ষিণ হয়ে ॥ 
কি করিবে যজ্ঞ দানে কি করিবে তপে। 
সার্থক জীবন যেই হরিনাম জপে ॥ 
হেলায় শ্রদ্ধায় নাম একবার বল্যা। 
অজামিল হেন পাঁপী পরিভ্রাণ পাইলা ॥ 
ব্রাহ্মণ বৃষলী ভজে বুড়া হৈলা তবু। 
স্বপনে কৃষ্ণের নাম করে নাহি কভু ॥ 
বুষলীর পেটে বেটা বেটি ঢের হৈলগ। 
কনিষ্ঠ পুত্রের নাম নারায়ণ থুইল ॥ 
অন্তকালে মরে যবে করে হাই ফাই। 
অব্ক্ষধকে রি, অধজ বায তই, & 
স্পেহপাত্র পুজরে ডাকে মনে ভাবে হুঃখ। 
নারায়ণ কোথ। আইস দেখি চাদমুখ ॥ 
এ বোল বলিবা মাত্র চরিতার্থ হৈল। 
পুত্র নাম করিয়া পরম ধাম পাইল । 
শুদ্ধভাবে হরিনাম সদ যেই ম্মবে। 
বন তার পদদ্বন্দ মন্তক উপরে ॥ 
হরি নাম শৈব শান্ত সকলের পর। 
বিচারিয়া বৈষবে বলিল রামেশ্বর ॥ ৫9 | 


হরিনাম-মাহাত্্য 


আর কিছু কৃষ্ণ-কথ! কহ কৃপাময়। 
অমৃতের আম্বাদনে অরুচি না হয় ॥ 
জৈমিনিরে সাধুবাদ করি কন ব্যাস। 
আরস্তে অপূর্ব কথ! বাঁতে পাঁপ নাশ ॥ 
বিষু নাম মাহাজ্মা বিচিত্র হে বৈষব। 
শুনিলে সকল পাপে পবিত্র মানব ॥ 
বিষণ ংশ সকল বিশ্ব ব্যাপ্ত চরাচর। 
বিষুণমন় বিশ্ব দেখে বৈষ্ণব যে নর। 
বিষণ ংশ সকল করি বিবুধ সকল । 
অতএব সর্ধদেব কেশব কেবল ॥ 
যেই কোন প্রকারে বিষ্ণুর নাম লয়। 
তাহার শরীরে কভ্‌ অণ্তভ না হয় ॥ 
যত কনম্ম কর ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম। 
সকলের ব্যঙ্গ সাঙ্গ হয় হুর্রি নাম? 
অন্ত অন্য যত পুণ্য ব্রত দানাহুতি। 
সে পায় সকলায়ন পায় হরিস্থৃতি ॥ 
সত্য সত্য পুনঃ সত্য উ্দ হস্তে কই। 
হয় নাই পরিত্রাণ হরি নাম বই॥ 
গলায় কাপড় দিয়! গড় করে সাধি। 
মুতুক্ষু বৈষ্ণব বিষু স্মর নিরবধি 1 
সর্ব শাস্ত্রে সর্ব কার্ষ্ে কাল নিরূপণ । 
বিষণ নীম লৈতে সর্ব কাল বিলক্ষণ ॥ 


৯১৮ 


শিবায়ন । 


কোন কাধ্যে কোন কথা কহিবাঁর বেল1। 
রুষ্ণ নাম লৈতে কেহ না করিহ হেলা ॥ 
নিরস্তর হরি নাম নিতে বলি কেন। 
পদ্ুপুরণোক্ত পূর্ব উপাখ্যান শুন ॥ 

ভণগে দ্বিজ রামেখর ভেবে ভাগবত। 
যশোমস্ত সিংহ নরেন্দ্রের সভাসত ॥ ৫৫ ॥ 


নাম মাহাত্যে জয়ন্তী উপাখ্যান । 


সত্যবস্থ নামে বৈশ্ত সত্যঘুগে ছিল। 
প্রথন বয়সে তাঁর কাঁল প্রাপ্তি হেল ॥ 
জীবস্তী তাহার জায়) যেয়ে বাপ ঘরে। 
মাতিয়া মদন মদে মন হৈল জারে ॥ 
সুমধ্যম সুন্দগী শোভন কুচদবন্দ, | 
কুলবধু ছিল কিন্তু কামে হৈল অন্ধ ॥ 
পাইলে পুরুষ মাত্র প্রেম করি ভজে। 
করলে বান্ধব রোষে বিপয্লীত বুঝে ॥ 
ব্রতধর্ম্ন গৃহকম্ম করে নাহি কিছু। 
নগরে নগরে ফিরে নাগরের পিছু ॥ 
অনঙ্গ তরঙ্গ নব যৌবন গর্বিত । 
পরিহার মানি পরিত্যাগ দিল পিতা ॥ 
পুণ্যশীল ছিল পাছে অপকীত্তি হয়। 
ছুহিতারে দূর করি সে হৈল নিয় ॥ 
বেশ্তা বৃত্তি করি নিত্য স্বতস্তরা বুলে। 
বুকে বস্ত্র রাখে নাহি থাকে এলে! চুলে ॥ 


নাম মাহা জয়ন্তী উপাখ্যান। ১১৯ 


নিবারিতে নাহি কেহ নছে পরাধীন । 
জার গত তার চিত্ত হৈল রাব্বি দিন ॥ 
আচগাল আইলে আলিঙ্গন দেয় তাকে । 
ছুই লোকে ভয় নাহি এই রূপে থাকে ॥ 
শুক শিশু বিক্রয়ার্থ বাসে আইল ব্যাধ। 
কিনে নিল বারাজন। করি বড় সাধ ॥ 
তার যোগ্য তাহার আহার দিয়া মুখে। 
রাম রাম বলায় বসায়ে রাখে সুখে ॥ 
সর্ব বেদাধিক পরব্রহ্গ কাম নাম। 
সমস্ত পাঁতক ধ্বৎসি স্মরে অবিরাম ॥ 
শুক বেস্ঠা-চরিতার্থে রাম মাত্র বলা।। 
সুদাক্ুণ সর্ব পাপে বিনিমুক্ত হৈলা ॥ 
পুক্রহীনা পক্ষীকে পালিল পুক্রবত। 
পরস্পর প্রীতি পুত্র জননী যেমত ॥ 
তরুণ হইয়া! পক্ষী থাকে তার ঘরে । 
বেশ্তার বাঁৎমল্য বুঝি ব্যবহার করে ? 
রাত্রিদিন রাম রাম করিয়া রটন1। 
এইরূপে চিরদিন ছিল দুই জন] ॥ 
কতকাল বই বেগ্ঠ! মাগী মৈল রোগে । 
প্রিয়পক্ষী ছিল সেহ মৈল তার শোকে ॥ 
সে দুজনে নিতে আইল শমন কিন্কর। 
সমস্ত হবন্দর-হত্ত মহ! ভয়ঙ্কর ॥ 

দারুণ যষ্ের দূত যমের আদেশে । 
শুক বেশ। হুত্বনে বান্ধি চর পাখে ॥ 


১২৯ শিবায়ন । 


দণ্ডীর নিকটে লয়ে যায় দণ্ড দিতে । 
হেন কালে হরিদূত হান! দিল পর্থে॥ 
বিঝু দূত বিষুর সমান বল ধরে । 

শঙ্খ চক্র গদ! শার্জ সবাকার করে ॥ 
যম দূতে জিজ্ঞাসিল যাদ্দাবের দূত 1 

কে তোর! বিকৃতাঁকার অপার অদ্ভত ॥ 
দবীর্ঘলোম। দীর্ঘ দন্ত দহন লোচন । 
বান্ধিলি স্থমহায্মীকে কিসের কারণ ॥ 
রাষ নামে অশেষ অধর্্ম যার নাই । 
তারে লয়ে কার দূত যাবি কার ঠাই ॥ 
কেন কর হেন কর্ম নাহি ধর্ম ভয় । 
বিষ্দূত বাক্য শুনি যমদূত কয় ॥ 

ভণে ছ্বিজ রামেশ্বর ভেবে ভাগবত | 
যশোমন্ত সিংহ নরেন্দ্র সভাসত 7 ৫৬ ॥ 


বিষণ দূত ও যম দুতের সহিত যুদ্ধ। 
ষমদু্ত আমরা বমের আজ্ঞাকারী । 

ুষ্টকর্ম! ছজনে দেখাব যমপুরী ॥ 

যমদূত বাক্য শুনি বিষুদৃত হাসে। 

শিশু সুর্য সঙ্গ আখি রোষে কষ্ট ভাষে ॥ 
আরে কি আশ্চর্য্য কথ! কহে ষমদূত । 
দীনবন্ধু দাসকে দগ্ডিবে কৃর্য্যস্থৃত ॥ 

নবারুণ ছুষ্টের দেখ রিপরীত কর্ম । 

সতত সতের হিংসা! অসতের ধর্ম ॥ 


শ্রবিতুঃ দূত ওষম দূতের সহিত যুদ্ধ। ১২১ 


গুনি পুণ্যাত্বার পুণ্য সখী পুণ্যবান । 
পাপ চর্চা শুনিতে পানকী পান প্রাণ । 
শত ভার স্বর্ণ পেলে প্রত নয় ষফত। 
পাপ চর্চা পাইলে পাকা পুঙ্কিত ॥ 
বলবতী বিষুমায়া বুঝ! নাহি যায় । 
পাপ রূপ মহাকুপ করি পড়েতার় 
জগবন্ধু করি বন্ধু ভবসিদ্ধু তরে। 
আছ মরি ছুইলোক কষ্ট দেয় তারে ॥ 
পূর্বে পাপ করে ছিলি যমের কি্কর। 
বৈধ্টবে বন্ধন দিলি মৈলি অতঃপর ॥ 
এই মত আর কত ভত্পিদ্ব। বিস্তার | 
বন্ধন মোক্ষণ কৈল বিষুখর কিন্কর ॥ 
যমদূত জলন্ত অনল হৈল দেখি । 
অস্থবৃষ্টি কপ আইপ মার মার ডাকি & 
সিংহনাদ করি ধরি নান। অস্ত্র জালে। 
যমদূত-প্রধান প্রচণ্ড মাগু দলে ॥ 
সুপ্রকাশ ঠাকুর প্রধান ভাগবত । 
স্থলপিত শঙ্খ শব্দে পূরিল জগ ত॥ 
গগুগোলে ছই দ্গে নান। অন্ব ছোটে । 
সৰাকারে অন্ত্রধাবে বিষুদূত কাটে ॥ 
কার কাটে হস্ত পদ কার কাটে শির। 
বুক ভেঙ্গে গেল কেহ হুইল ছুইচির ॥ 
সকঙ্ শরীরে কার শোপণিতের ধার । 
ধেয়ে বুগে ধর্পৃত অরুণের পারা ॥ 

৯১ 


৯২ 


শিবায়ন । 


খাদ! বৌঁচ। হৈল কাঁর গেল নাক কাণ । 
ঠুটা খোঁড়া! হৈল কেহ কার গেল প্রাণ ॥ 
বিষুদূত সকল বিষ্ণুর পরাক্রম । 

অন্যে কি করিবে তাঁরে যারে ডরে যম ॥ 
অঙ্গ ভঙ্গ হয়েযামা ভঙ্গ দিল রণে। 
প্রধান প্রচণ্ড মাত্র যুঝে প্রাণপণে ॥ 
স্থপ্রকাশ সহিত সমর হৈশ ঘোর । 
মারিল মুদগর ফেলে যত ছিল জোর ॥ 
নুপ্রকাঁশ বৈষ্ণব বিষ্ণুর সম বল। 
মুদগরে মারিল গৰা উঠিল অনল ॥ 
অসাধু দুর্ন্ধ ছুটে আাগুনের কণ1। 
হেরি হুরিদৃত বড় হইল উন্মন। ॥ 
মহাষোধা মাইল গদ1! ফেটে গেল মুণ্ড। 
রক্তে পরিপ্ন ত হয়ে পড়িল প্রচণ্ড ॥ 
শিশু সূর্য্য সমান মুচ্ছিত মৃত প্রার। 
তুলে নিল যমদূত বলে হায় হার ॥ 
দুতনাথ লয়ে যমদূত গেল হেরে। 

হর্ষে নাচে হরিদূত জয়শঙ পুরে ॥ 
রাজহংদ ঘুক্ত-রথে মুক্ত ছুই জন। 
হরিপুরে লরে গেল হরিদূতগণ ॥ 

গুক বেশ্যা দেখ সুখী হৈল ভগবান । 
আদরে করিল তারে আপন সমান ॥ 
সারপ্য পাইয়া স্থখে শুক বেশ্যা রয় । 
যমের নিকটে কান্দি ঘমদূত কয় ॥ 


যমের সহিত দূতদিগের কথা । ১২৩ 


ভণে ছ্বিজ রামেশবর ভেবে ভাগবত । 
ঘশোমস্ত সিংহ নরেন্দ্রের সভাসত ॥ ৫৭ ॥ 


শো পপ এপ উপ কপাল এ 


ঘমের সহিত দূতদিগের কথা । 


রক্তধার। যুক্ত তারা মুক্ত কেশ পাশ। 
কলস্বরে কেনদে আইল করি উদ্বশ্বাস। 
বুকে বাথ। কার কথ। সবে নাই মুখে। 
দুরবন্থা দেহের দেখাল একে একে ॥ 
কার পদ গেছে কীর ভেঙ্গেছে দশন। 
রৃতাস্ত্ের কাছে ক। নদ করে নিবেদন ॥ 
সুষ্য-স্থৃত মহাবাহ তুমি দওধারী। 
অলঙজ্ঘ্য তোমার আজ্ঞা এড়াইতে নারি ॥ 
অপরাধী আ।নতে গেলাম আজ্ঞে লয়ে । 
এলাম তেমন তাঁর প্রাতিঞল পে ॥ 
মহাপাতকীর সে প্রধান ছুই জন। 

রাম বলে রথ গেল বির সদন ॥ 
দণ্ডনীর ছবাখ্র। বেকুগ যাদ পাহল। 
তোমার প্রভুত্ব তবে নিরর্থক ছেল) 

দেখ যত ছুরবন্থা আমাদের নয়। 

প্রোষত জনের হৈলে প্রধানের হয় ॥ 

ষম বলে যদি রাম বলেছিল তাঁর! । 

তাঁর কাছে তবে কেন 1গয়াছিপি তোরা ॥ 
যে লয় রামের নাম রাঁম তাঁর প্রভু। 
তাহাতে আমার অধিকার নাহি কতু। 


১২৪ 


শিবায়ন। 


রাম নামে বহে পাপ সে নয় সর্বথ|। 
বাচাইয়। বাল শুন যাবে নাহ তথ। ॥ 
যে মনুষ্য অবশ্য বিষুুর নাম লয়। 
তাহার শরীরে কতু অণ্ডভ না রয়॥ 
গোবিন্দ কেশব হার জগদীশ বিষুঃ। 
নারায়ণ প্রণতবৎসণ কৃষ্ণ জি ॥ 
সম্বোধন কাঁর যে সদত হুহা কয়। 
অতি পাপী হলে হ আমার দণ্ড্য নয় ॥ 
লক্গ্মীকাস্ত সকল কলুষ প্রণাশন | 
ংস কেশি মথনে অচ্যুত সনাতন ॥ 
দমোধর দেহ দাশ হহা বেহো কন। 
দুঢ় পাপা হলে হ আমার দণ্ড নন ॥ 
বাজদেব নারায়ণ নরোত্তম বলে। 
তার চচ্চা মোর ঠাহ নাই কোন কালে। 
চক্তপাণ চচ্চা যার চিত্তে রাত্রি দিন। 
সর্বথা শমন তার সদত অধীন ॥ 
হরিপুজা-রত হরি-ভক্তি-পরায়ণ।' 
একাদশী-ত্রত-রত সরল স্বজন ॥ 
বিষুপাদদোদক যে মন্তকে করে বয়। 
জগত অধীন তারে যম করে ভয় ॥ 
যার শিরে কর্ণে দেখ তুলসীর দল। 
আপনি অবনী-দেব তার পদতল ॥ 
পিতা মাতা গুরু বিগ্র করে সমর্চন। 


শিব-তুল্য যে দেখে অমূল্য পরধন ॥ 


রাম নামের মাহাত্ব্য | ১২৫ 


দয়া করি ছঃখিজনে দেয় মহাহখ। 

সে জন সর্ব্বদ! হন শমন-বিমুখ ॥ 

যে সদত অন্নদান ভূমিদানে রত। 

তিহে। ধন্ত তাঁর পুণ্য আমি কব কত ॥ 

বুত্তিহীন জনকে যে বুত্তি দরিয়া পালে! 

ষম্দ্বারে তার দণ্ড নাহি কোন কালে ॥ 
যে জ্ঞাত পোষণ কতে গ্রির কথা কয়। 
দ্তা্দি কারর দুর ভিতোন্ায় হয় ॥ 

পাপ দৃষ্টে চায় নাহি পর সবার পানে। 
তার চ্টচা বেহ না করিহ মোর স্থানে ॥ 
শমন এমন সব শখাহল দৃতে। 

তার! সাবধানে কারা করে মেই হৈতে ॥ 
ব্যাস-বাক্য শৌনকাদ্যে শুনাইল সৃত। 
বিষ্ণ-নাম-প্রভাব জানল যমদূত ॥ 
চক্্রচুড়-চরণ চাস্তয়। নিরস্তর | 

ভব-ভাব্য ভদ্র কাব্য ভগে রামেশ্বর ॥ ৫৮ ॥ 





রাম নামের মাহাত্ম্য । 


তাঁর মধ্যে র্টাম নাম সকলের সার। 
রম নাম পরে পর ব্রহ্ম নাহি আর ॥ 
সন্ব শান্ত্রাধিক রাম নামাক্ষর দ্বয়। 
উচ্চারণ মাত্র পাপী বিনিমুক্ত হয় ॥ 
রাম লাম প্রভাব সকল দেব পুজে। 
মহেশ জানেন মাত্র অন্য নাহি বুঝে ॥ 


১২৬ 


শিবায়ন। 


বিজুর সহমত নীম বলে যত ফল। 
এক রাম নামে হয় ফল সেসকল॥ 
কি কব অধিকাঁধক ধক সেই ,নরে। 
সুথদ মোক্ষদ রাম নাম নাহ স্মরে ॥ 
শ্রম নাহি বাঁলতে শ্রবণে মহাস্থখ। 
তথাপি রামের নামে ছুরাত্মা |বমুখ ॥ 
ব্যবসায় লভ্য মুল অনায়াসে পাহ। 
হেন রাম নাম কেন বল নাই ভাই ॥ 
তাবত সকল পাপ সবাকার দেহে। 
অবিধ্বংাস রাম নাম যাবত না কহে। 
শ্রাদ্ধে বা তপণে বলিদানে মহোৎসবে। 


যজ্ঞ দানে বতেবা সোবতে সর্ব দেবে। 


সকল বৈদিক কনম্৷ কারবার কালে। 
রাম নাম স্মরণে অনস্ত ফল ফলে ॥ 
ব্যাহত্যাদি প্রণব পুর্ধক চতুর্যন্ত। 
প্সরখে সাবপ্য দেন ফড়পর মন্ত্র॥ 
সেই ষ্ড়ক্ষরে যাঁদ সনাতন সেবে। 
প্রভু রাম প্রসাদে সকল কাম লভে॥ 
ভাগ্য ফলে মৃত্যু কালে ধ্দ বলে রাম 


মহা? পাপে মুক্ত হয়ে পায় মোক্ষ ধাম। 


রাম মাম লয়ে যদি যাত্রা করে যায়। 
ধাত্রার সকল ফল অনায়াসে পায় ॥ 
মহারণ্যে প্রান্তরে শ্মশানে ভয়ানকে। 
রাম নাম ম্মরণে অণ্ডভ নাহি থাকে ॥ 


রাম নামের মাহাত্য । ১২৭ 


রাজদ্বারে রণে দৃক্ায-সন্মুখে বিদ্যুতে । 

গ্রহ গীড়াগণে বা দুম্বপ্ন দেখি তাতে ॥ 
বহ্ছি রোগ শোক উৎপাতিক নান! ভয়ে | 
শুভ রাম স্মরণে অশুভ নাহি রয়ে ॥ 

রাম নাম সকল অশুভ নিবারণ। 

কামদ থোক্ষদ রাম ম্মর অনুক্ষণ ॥ 

রাম নামে যেই ক্ষণে রহে নাহি চিত। 
ব্যর্থ সেই ক্ষণ বেদে বলে সত্য সত্য॥ 
যেই জিহব! রাম নামামৃত স্বাদ জানে । 
তত্বদশী তাহাকেন্রসনা করে মনে॥ 

সত্য সত্য পুনঃ সত্য শুন সর্ব জন।। 
নিলে হবি নাম নাহি নরের যন্ত্রণা ॥ 
কোটি জন্মাজ্জিত পাপ করে প্রণাশন। 
অতুল এশ্বধ্যকে যদ্যপি আছে মন ॥ 

ষত ধর্ম কন্মকে করিক। দণবত। 

হরি নাম ম্মর হে সকল ভাগবত ॥ 
জৈমিনিবে এমনি বলিল বেদব্যাস | 
চতুর্দশাধ্যায় পদ্মপুত্রাণে প্রকাশ | 
চন্দ্রচুড়-রণ চিত্তিয়। নিরস্তর 

ভব-ভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে বামেশ্বর ॥ ৫৯ ॥ 


0 


শবর উপাখ্যান | 


বেদব্যাস কন পুনঃ শুনহে জৈমিনি। 
সর্বপাপ প্রণাঁশন হয় যাহা শুনি ॥ 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র অন্যান্ুজ। 
হবি ভক্ত যে তাঁর বন্দিবে পদরজ্ঞ ॥ 
অভক্ত ব্রাহ্মণ সে চগ্ডাল হতে হীন। 
হরি ভক্ত চণ্ডালের সেদ্বিজ অধীন ॥ 
বিষু ভক্তি বিবর্জিত সে কেন জাক্গণ।, 
সে কেন চগ্াল যার চিতে নারায়ণ ॥ 
অব্যাজে বিষুণব পুজ। চণ্ডাল যে করে। 
চতুর্বেদী ব্রাহ্মণাতরিক্ত দেখি তারে। 
অতক্ত দ্বিজাতিরিক্ত চগ্ডাল কেমন । 
অকৈতবে কৃষ্ণ সেবে করি প্রাণপণ ॥ 
শবর দ্বাপর যুগে ছিল এক জন । 

নাম তার চক্রিক চরিত্র বিলক্ষণ ॥ 
প্রিক্মবাদী জিতক্রোধ পর হিংসা হীন। 
জাতি বৃত্তি ছাঁড়ি নৃত্য গীত রাত্রি দিন | 
দস্তহীন দয়াশশল পিতৃ সেবা! রত। 
সর্ধজীবে আত্মভাব সন্বগুণান্থিত ॥ 
'ভক্ত সনে ভক্তি শাস্ত্র শুনে নাই কছু। 
অচঞ্চল। হরিভক্তি হেল তার তবু ॥ 
হরে. কৃষ্ণ কেশৰ গোবিন্দ জনার্দন। 
ইত্যাদি বিষ্ত্র নাম বলে অহুক্ষণ ॥ 


শবর উপাখ্যান । 


ষে জন ষখন যে যে বন-ফল পায়। 
মুখে ফেলে স্বাদ বুঝে মন্দ হলে খায়। 
মি হৈলে মুখ হতে বারি কার আনে। 
প্রীতি করে প্রতি দন দেয় নারায়ণে ॥ 
সে উচ্ছিষ্ট অনুচ্ছিষ্ঠ ভেদ নাহি মানে। 

তি ভাব (শরে সেযায় কেমনে | 

এক দিন সে বিপিন বুলিয়া সকল। 
পিয়ালাখা বৃক্ষের পাইল পন্ধ ফল॥ 
তাহ! মুখে ফেলে স্বাদ বুঝিবার বেলা। 
পৰ্ষ্ ফল পিছলে প্রবেশ কৈল গলা ॥ 
মনস্তাপ করি কগ% ধার বাম করে। 
বিস্তর যতন কৈল উগারতে নারে ॥ 
বমন করিল তথু না বারাইল ফল। 
হরিকে না! দিতে পেয়ে হইল বিকল ॥ 
ইষ্টে মিষ্ট নাহি দিয়া আমি পেটে ভরি। 
বিফল আমার ভন্ম বুথ দেহ ধরি ॥ 
কর্ম ভূমে জন্ম মোর হৈল কি লাগিয়া। 
বাস্থদেবে বিমুখ বড়ই অভাগিয়া ॥ 

ংসাঁরে আম।র পরে পাপী নাই আর। 
কি গুণে গোবিন্দ মোরে করিবে উদ্ধার ॥ 
ভাঁবন! করিয়া! মনে তকত-বৎসল। 
টাঙ্গী দিয়। গল] কাটে বারি কৈল ফল॥ 
হরির একাস্ত ভক্ত হরি ভাবি মনে । 
লও নারায়ণ বলে দিল নারায়ণে 7 


৯৯২৪১, 


১৩০ 


শিবায়ন । 


গোবিন্দের ভাবে গল] কাটিয়! ব্যথাঁয়। 
গোবিন্দ তাবিয়! ভূষে গড়াগড়ি যায় ॥ 
ভাবগ্রাহা তগবাঁন ভাবে গেলা ভূলে। 
বুকে কৈলা বাসুদেব শবরকে তুলে ॥ 
রক্তাক্ত শরীর সব মুছে কৈল কোলে। 
দেখি দয়? জন্মিল ধরা দামোদরে ॥ 
দেহ প্রিয় সবার দেহেতে স্নেহ নিত্য । 
সে দেহেতে নেহ নাহ আমার নিমিত্ত ॥ 
কার শক্তি এত ভক্তি কে করিতে পাবে। 
আপনার গল? কাটি ফল দেয় মোরে ॥ 
যেমন সাত্বিক ভক্তি করিলেন ইনি। 
ইহাকে কি দিয়] আম হইব অখণী | 
ব্রহ্মত্ব বিষুত্ব বা শিব্তব যদি দি। 

তবু যোগ্য নাহি হয় তবে দিব কি॥ 
ইহ! কয়ে তুষ্ট হয়ে ভকত-বসল। 
শিরে তার ফিরাহছল স্বহস্ত-কমল ॥ 
গোবিন্দের স্পশে তার গেল গলা-ব্যর্থা | 
কৃষ্ণ যার সখা তার (কিবা মন:কথা ॥ 
উঠিলেন মহাশয় তত্বপরাফণ। 

শুনছে জৈমিনি মুন বেদব্যাস কন ॥ 
চন্দ্রচুড়-চরণ চিত্তিয়া নিরন্তর । 
ভব-ভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেখবর ॥ ৩০ ॥ 


পগাগাারধারারররারজার জার 


শবরকে বর দান। 


তার পরে ভক্তবরে নিজ বস্ত্রে হরি । 
পিতা যেন পুক্রের গাত্রের পুছে ধুলি ॥ 
মহাভক্ত মৃর্তিমান দেখিয়া মাধব! 

হর্যযুক্ত হয়ে করপুটে করে স্তন ॥ 

ওহে কৃষ্ণ কেশব গোবিন্দ দামোদর । 
বিশ্ববীজ বিশ্বনাগ বেদ-মগোচর ॥ 
স্্তি-যোগ্য বাক্য কিছু জানি নাই তবু । 
রসন! বাসন। করে ক্ষম দোষ প্রতু ॥ 

অগ্ঠ দেছব সেবেষে ভোমারে করেত্যাগ। 
মহা! মুঢ় সেই তার মিছা যোগ যাগ ॥ 
অধমের মগ্রণণ্য অভাগিয়! আমি । 
কোন গুণে অভাজনে দেখা দিলে তুমি ॥ 
আবার শবর জাতি জানি নাই ভক্তি । 
সৎলোকের সাক্ষাতে বসিতে নাই শক্তি | 
লক্ষ্মীর নিবাস বক্ষে মোকে আলিঙ্গন । 
দীনবন্ধু দয়াসিত্থু কে আছে এমন ॥ 
সুধাঁকর কবস্পর্শ ব্রহ্মা নাহি পায়। 

সে কর বুলাঁলে তুমি আমার মাথায় ॥ 
সদয় হইয়া কর সেবকের সেব!। 

তোমা বিনা এমন ঠীকৃর আছে কেৰ। ॥ 
যে তুমি মারিয়া কংস্‌ রাঁখিলে জগত। 
সে তোমার চরণে আমার দণ্ডবত। 


১৩২ 


শিবায়ন । 


ঘমল অজ্ঞুন ভঙ্গ করিলে হে তুমি । 
সে তোমার চরণে প্রণাম করি আমি ॥ 
ছুষ্ট কাপযবনা্দি দৈতা ন্ট করি । 
গোকুল রক্ষণ ফৈলে গোবর্ধন ধরি ॥ 
যে প্র জপিন্ন যুধিটির পাইল জগ | 
সপদত,সেবন কারি নই পদদ্বন ॥ 
পাগুবের তরে কৈসে থাও্ডব দাহন । 
সত্যার নিমিবপারিজাতের হরণ ॥ 
যেই চক্রপাণি তুমি কুক্সিণীর নাগ 
সে তোমার চরণে আমার প্রণিপাভ ॥ 
বাপবাহ-বলাবল লালায় দে হবে। 
দণ্ডবত পুনঃ পুনঃ হেন দামোদরে । 
বৃকোদর বারকে নিমিত্ত মাত্র করি । 
যুধিষ্টিরে যাইলে জরাসন্ধ মারি ॥ 
মায়ায় মারিলে শিশুপালাদি সকল 
হরিলে মহীর ভার করিলে মঙ্গল ॥ 
ভক্তিযুত এই মত আর কত বণ্যা 
পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ প্রণিপাত হৈলা | 
তার এই স্তবে তুষ্ট হৈল বধেশ্বর । 
ভকত-বৎদল শুগবান যাচে বপ ॥ 
ওরে বাচা তোরে মহা তুষ্ট হইলাম আমি | 
বিলক্ষণ বর মাগ মোর প্রয় তুম ॥ 
চক্রিক বলেন গড় করি গদাধর | 
কোন্‌ কর্টে তুষ্ট হয়ে দিতে চাহ ব্বর ॥ 


শববকে বর দান। ১৩৩ 


তব পাদ পদ্ম মামি পুজি নাই প্রভূ । 
জপ যজ্ঞ ব্রত দান করি নাই কত ॥ 
ভক্তি করে তুয়া নাম কখন না লই 
ততপাদ সলিল কু শিরে নাহি বই 
তোমার প্রসাদ কত্‌ খাই নাই আমি । 
কোন গুণে অনাক্জনে বর দিবে তুমি ॥ 
মহা মুনিগণ নিতা ধ্যান করে যায়। 
যে পদ পঙ্গজ মজ দেখিতে নাপায় ॥ 
সর্ব ধন্ম বহিদ্ধত শব্ব অজ্ঞান । 
জ্ঞ্চন-গমা গোবিদ্দ “দপিষ্ক বিপামান ॥ 
জগবন্ধু দেখে ভব সি্ধু হন্ত পার । 
অবগর কি বর অপর কাছে আর॥ 
তবে যদি বৰ দিবে এই নর দেহ। 
[মার মতি তব প্রতি মোকে তবন্সেহ॥ 
চক্রপাণি চরিতার্থ চ্রকের বোলে । 
চারি ভূ চাপিপ্। চগ্ডালে কৈল কোলে ॥ 
বান্থদেন বল বাছ। বড় ভক্ত তুম । 
ভক্তিযুক্ত বাক্যামূতে পিক্ত হইলাম আমি ॥ 
ফল দিলে উত্তম উত্তম করে ভক্তি। 
ভোগ পাবে উদ্ধম উত্তম পাপে মুক্তি ॥ 
পুনঃ পুনঃ প্রেম আলিঙ্গন দিয়! তাকে । 
দয়। করি দামোদর দ্বারকায় রাখে॥ 
ইহ কালে কুহৃহলে পেমে পুর্ণ কাম। 
পর কানে পাইল পরমীনন্দ-ধাম ॥ 

৯ 


১৩৪ _. শিবায়ন। 


হরি ভক্ত এমন চগ্াল ধরি হয় | 
সবাঁকার বন্দনীয় তার পদদ্য় ॥ 
ব্রাঙ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র শুদ্ধজাতি | 
হবি ভক্ত যদ হন বিলক্ষণ "অতি ॥ 
গিরিস্ৃতা হরি-কথা শুনি হর-মূখে | 
পুনর্কার প্রশ্ন কৈল! পরম কৌতুকে ॥ 
পালা! পূর্ণ হৈল আশীর্বাদ অতঃপর । 
হরি ধ্বনি করিয়! সবাই বাহ ঘর ॥ ৬১ ॥ 
ইতি চতুর্থদিবনীষ় নিশ। পাল। সমাপ্ত | 


দা শিলপপিল এল 


পঞ্চম দিবলীয় দিবারস্ত | 
রুঝক্িশী-হরণ বৃত্তান্ত । 


প্রভৃকে প্রণতি করে] পর্বত নন্দিনী । 
রুক্সিণী-কৃষ্চের কৰা কহ কিছু শুনি ॥ 
হরি-কথা হয় তথ। হর-কথা থাকে | 
সে সব শুনিতে পদস্থ হয় মোকে ॥ 
ভীম্মক তৃপের স্ৃতা ভক্তি করি ভবে। 
ভাম্নী ভবনে বসে ভগবান লভে ॥ 
তার কপ? ত্রিপুরারি ত্রিপুরারে কন। 
প্রণমিয়া প্রধান পুরুষ পুরাতন ॥ 
ভীঙ্গক তৃপতি ছিল৷ ব্দ্ভ নগরে। 
পঞ্চ পুত্র এক পুত্রী হেল তার ঘরে ॥ 


রুক্সিণার বিবাহ উদ্যোগ । ১৩৫ 


বড় হৈল রুক্সি রুক্সরথ তারপর । 

তবে হৈল কুক্মবাহু মহ! ধন্গদ্ধর ॥ 
রুক্সমানি রুক্মকেশ কনীয়ানে গণি । 

পঞ্চ ভাই মধ্যে একা কক্সিণী ভগিনী ॥ 
লক্ষ্মীর লক্ষণ তার লক্ষিলেক লোকে । 
ভূপতি ভাবেন সুতা সমপিব কাকে ॥ 
নন্দের নন্দন তাকে নারায়ণ জেনে। 
দামোদরে দুহিতাকে দিতে চান এনে ॥ 
বাধা করে বড় বেট। বলে কুত্তর। 

সে কুঝেছে স্বসাফোগ্য শিশপাল বঃ॥ 
সে কথ। স্থন্দরী শুনি স্থখ নাহি মনে। 
গুণুব্তী গদ গছ গোবিন্দের গুণে ॥ 
বনুদেব বিস্তর বৃদ্ধের মুখে শুনে । 

রূপে গুণে তুল্য তাকে রেখেছেন জেনে । 
তার তরে তিহো বে যজেন 1ত্রলোচন। 
যে কিছু অন্তরধামী জানে জনাদদন ॥ 

ভণে দ্বিজ রামেশ্বর তেবে ভাগবত। 
যশোমস্তসিংহ নরেন্দ্রের সভাসত ॥ ৬২॥ 


পাপ শেঠ পপ পা এও -* 


রুক্মিণীর বিবাহ উদ্যোগ । 


সহজ সহন্ত্র রাজ শিশুপাল লয়ে । 
আড়ম্বর করি বড় আইল বর হয়ে ॥ 
শান্বাদ সমৃদ্ধি সঙ্গে সেজেছেন কেনে । 
কষ্ণ পাছে হরে লয় ভয় আছে মনে ॥ 


১৩৬ 


শিবায়ন । 


তেমন হুইকে তাকে মেরে দিতে চায়। 
অত্েব এনেছে সাথে ধরে হাতে পায়॥ 
রাঁজকন্যা-বিবাহ আনন্দ যত জনে। 
কিন্তু বার বিভ1 তার স্থথ নাহ মনে ॥ 
বাপের বামন! ছিল কষে দিতে ঝি। 
পিত। হৈল পুজবশ করাধার কি ! 

আপ্ত 'এক ব্রাঙ্গণ আছিল তারে এনে। 
বিরলে বিশেষ বাক্য বলিলেন কন্যে । 
যদি কৃষ্ণ স্বামী পাই তোমা হৈতে আমি | 
বিক্রীত তোমায় বুঝে কাধ্য'কর তু'ম। 
ধাইল ব্রাঙ্গণ শুনি পড়িতে পড়তে ॥ 
উপনীত হৈল্‌ গিয়। কৃষ্ণের বাটীতে ! 
দ্বারকায় দ্বারপাল 1দজবরে দেখে । 
স্বামীকে সংবাদ দিয়া ধাঘ নিল ডেকে ॥ 
প্রধান পুরুষ বসে পুরট আসনে । 
প্রিয়াতিথি পেয়ে পরিতোষ পাইল মনে ॥ 
বন্দন! করিয়া ব্সাইল বরাসনে। 
পছ্ঘনাভ পদ-সেব! করেন আপনে ॥ 
্রন্মণ্য দেবের ঘরে ব্রাহ্মণের পূজা । 
যেন তারে সেব। করে ত্রিদশের রাজ।॥ 
কুশল জিজ্ঞাসা তারে করেন কৌতুকে। 
কোন্‌ দেশে নিবাস কেমন আছ সুখে ॥ 
সে দেশের রাজ! প্রজা পালেন কেমন। 
ধর্ণী-নাথের কত ধন্ম পথে মন ॥ 


রুক্সিণীর বিবাহ উদ্যোগ । ১৩৭ 


পুজ সম প্রজার পালন যদি করে। 
পৃথিবীর প্রিয় হয় পরকালে তরে । 
ব্রাহ্মণকে বৃত্তি দিয়া বিলক্ষণ রাখে। 
ভাগ্যবান ভূপ সেই ভাঁল-বাসি তাকে ॥ 
ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্মে থাকে তবে বিলক্ষণ। 
ধর্সেতু ধন্মহীন হৈলে অলক্ষণ ॥ 
অসন্তষ্ট দ্বিজ নষ্ট স্বসন্তষ্ট মুনি । 
অসিদ্ধ স্থসিদ্ধ সত্য বজ সম বানী ॥ 
বিস্তর বলেন বেদে ব্া্গণের ভ্রম । 
অলাভে' সন্ত সর্বরভৃত্ত সুজভম ॥ 
অধন্মে অরুচি সদ সধম্মে স্মৃতি । 
এমন অবনী-দেবে আমার গ্রণতি ॥ 
ছুগ মাগগ তরি আইলে মনে করি কি। 
নগর চত্বর আর যে মাগ তা দি॥ 
ব্রাহ্মণ বলেন মোর মনোতীষ্ট পুর । 
রুক্সিণীর নিবেদন অবধান কর ॥ 
এ বোল শুনির় বুড়া বামুনের মুখে। 
*ন্মিতমুখ সনাতন সীম! নাই সুখে ॥ 
অত্যন্ত আস্তকে আসি ধরি ছুটী পাঁয়। 
যত্ব করি জিজ্ঞাস! করেন যছুরায় ॥ 
সুন্দরীর সম্বাদ হুন্দর করি বল। 
হবিজ রামেশ্বর বলে বলিবেন ভাল ॥ ৬৩। 


ভাপা” » টস ঠররশ 


রুক্সিণীর লিপি বৃত্তান্ত । 


রুক্মিণী বলেন প্রভু ভূবন-সুন্দর । 

তব গুণ শুনে হেল শীতল অন্তর ॥ 

ভূবন মোহন মূর্তি লোক মুখে শুনি। 
অভয় চরণে চিত্ত নিবেশিল জানি ॥ 
বিদ্যায় বয়স কুলে হলে গুণে রূপে। 
তুল্য যে তোমার তোম! না ধারবে কেনে। 
সকল জনের মন মোহন মুরাত। | 
জেনে কে ন! বরে কান্ত পণ্তিত৷ যবতী ॥ 
একান্ত তোমারে কাস্ত বরিয়াছি আ|ম। 
আসিয়। আমারে অনুগ্রহ কর তুমি ॥ 
পিত1 হৈল পুত্রবশ আমি হলেম মেয়ে। 
শৃগাল সে সিংহ-বলি 1নতে আইল ধেয়ে ॥ 
গুরু বিপ্র গঙ্জাধর করে থাকি সেব1। 
বান্থদেব বিনা পতি হতে পারে কেব। ॥ 
শান্ব1শশুপাল আদি পরাভব করে। 
নিজ রথে নাথ মোকে শাত্র লবে হরে। 
যদি অস্তঃপুরে থাকি রাজকন্যা আমি। 
যুক্তি বলি যথা মোর দেখা পাবে তুমি ॥ 
_ বিবাহের পুর্ব দিনে দেব-যাত্র। হয়। 
কুলাচার কাত্যায়নী না পুজিলে নয় ॥ 
বারাইলে নববধূ গিরিজা নিকটে । 
রাজকন্যা আনে লেই বেড়ি রাঁজভাটে ! 


রুক্মিণীর নিমিতভ কৃষ্ণের গমন । ১৩৯ 
মোর মৃত্তি দেখিয়। মুচ্ছিত হবে সবে। 
সেই কালে নাথ মোকে শীঘ্র হরে লবে॥ 
অল্নভাগ্যা বলি যাঁদ হেলা কর তুমি। 
শত জন্ম ব্রত কাঁর প্রাণ দিব আমি ॥ 
পুণ্য কার প্রচুর পশ্চাৎ পাব তোমা। 
রুক্মিণীর আভলাষে এত দূরে সীমা ॥ 
এই গুপ্ত সন্দেশ গো1বন্দ ভুয়া পাঁয়। 
কাল নাই বুঝে কাধ্য কর যছুরায় ॥ 
ভণে দ্বিজ রামেশ্বর ভেবে ভাগবত । 
যশেমস্ত সিংহ নক্েন্দ্রের সভাসত ॥ ৬৪ ॥ 


বৈদর্ভির বচন শানয়। বছুমাণ। 

হার্দ কার হাঁতে ধার হেসে কন বাণি। 
আম জান রুঝ্সিণী আমার অদ্ধ অঙ্গ । 
আনব তাহারে হরে কী রণ রঙ্গ ॥ 
রাজার বাসন। ছিল কন্যা দিতে মোরে। 
ক্ষক্সি মোর রিপু সেই ঠনবারণ করে 
আম পতি হেতু সতী যজে মৃত্যুপ্রয়। 
তার তরে রাত্রে মোর 1নদ্রা নাহি হয় ॥ 
হুরিগ্রী-নয়নী আম হরিব এমন। 

স্ৃধ! হরে নিল যেন বিনত নন্দন ॥ 
কবে তার বিবাহ ব্রাঙ্মণ বল বল। 

স্বিজ বলে দিন নাই এই ক্ষণে চল ॥ 


৪০ 


শিধায়ন। 


এক দিন মধ্যে আছে অদ্য নাহি গেলে। 
শিশুপাল ঘটে পাছে কক্সিণী-কপালে ॥ 
বাস্থদেব বাগ্র হেলা শুনিয়া এমত। 
সাঁরথিবে আজ্ঞ! দিল1 শীঘ্র আন রথ ॥ 
স্থসৈব্য স্থগ্রীব মেঘপুষ্প বলাহক । 

দিব্য চারি ঘোড়। যুড়ে দিলেন পুষ্পক ॥ 
প্রিয় ভাই বলাই তারে হ নাহ করে। 
গোবিন্দ উঠিলা রথে বাহ্ধণকে লয়ে ॥ 
দ্রুত বেগে দারুক সারথি ভাকে রথ । 
রামেম্বর চে রামসিংহ-সভাস ত ॥ ৬৫ ॥ 


পপ পাস 


রুক্সিণীর বিবাহের নান্দীমুখ ক্রিয়া 


এথা সে কুঙ্ডিন অধিপতি 
পুভ্রন্নেহে মুখে বলে মন নাই শিশুপালে 
গো[ধিন্দে একান্ত তার মতি ॥ 
ংসাঁরি করিয়া মন করাইল আয়োজন 
নানারূপ নগরের শোভা। | 
্ুমুষ্ট সিক্ত ঘত পুরমার্গ চতুষ্পথ 
কত ধবজ পতাকাদি প্রভা ॥ 
নান। অলঙ্কার পরি বিরাজেন নর নারী 
বিবিধ বসন সবাকার । 
সকলের কর্ণমূলে কনক কুওল হলে 
প্রত কে কাঞ্চনের হার ॥ 


নান্দীমুখ ভ্রিয়া। ১৪১ 


আছে লোক মহানন্দবে অগৌর ধুপের গন্ধে 
আমোদিত স্বাকার ঘর । 
পিতৃ দেবাচ্চন করি ব্রাহ্মণ ভোজন সারি 
.. অধিবাসে বসে নৃপবর ॥ 
ব্রাহ্মণ সকল বেড় যত বেদ মন্ত্র পড়ি 
সমাধিল! স্বস্তিকা বিধি। 
ভূষিয়া ভূষণৌত্তমে কষ্মিণীরে যথাক্রমে 
সমর্পিল। মহী গন্ধ আদি। 
সাম যু খক হতে রক্ষা-সৃত্র বান্ধে হাতে 
* রুঝ্সিণীরে রাঁখে লয়ে ঘরে। 
'নুপতির : পুরোহিত উত্তম অথর্ববিৎ 
গ্রহ শাস্তি জন্ত যজ্ঞ করে ॥ 
রাজ। বড় জ্ঞানবান ব্রাঙ্গণে করেন দান 
স্বণ রৌপ্য গুড় (তল বাস। 
সালঙ্কারা করি কত ধেনুবুন্দ শত শত 
দিল যত বার অভিলাষ ॥ 
এই মত চেদ্রি-পতি দামঘোষ মহামতি 
পুত্রের করিয়া! অধিবাস। 
চতুরঙ্গ দলে ভাল পৃথিবী যুড়িয়া আইল 
রুঝ্িণী শুনিয়া পাইল ত্রাস ॥ 
পৌওকাঁদি মহাতেজা! হাজার হাজার রাজা 
সকলে রহিজ বাঁণহত্ত। 
যদি কৃষ্ণ এসে হরে সবেজড় হয়ে তারে 
মারি লব কারিষ? গরাস্ত ॥ 


১৪২ 


শিবায়ন। 


করি আইল ঘোর শখ সংসার হইল স্তব্ধ 
ভীম্বাক বাহির হৈল শুনি। 

বড় বিদগধ রাজা বিধিমত করি পুজা 
যথাযোগ্য বাসা দিল আনি ॥ 

দস্তবক্র বিদূরথ জয়াসন্ধ আদি মৃত 
যাবের বিপক্ষ সকল । 

তাতে একা গেল ভায়া বলাই গোড়াইল ধেয়্য। 
সঙ্গে লয়ে চতুরঙ্গ দল ॥ 

কৃষ্ণের বিলম্ব দেখি রুক্ষিণী সজল আঁখি 
উঠে বসে করে মনন্তাপণ। 

ব্রা্গণ না আইল কেনে পরিতাঁপ পেয়ে মনে 
বিধুমুখী করেন বিলাপ ॥ 

রাজা রামসিংহ সত যশোমস্ত নরনাথ 
তশ্ত পোষ্য দ্বিজ রামেশ্বর। 

ভাবিয়া স্্রীভাগৰত ভাঘিল ব্যাসের মত 
লক্মণজ শম্ভৃসহোদর ॥ ৬৬ ॥ 


২ শপ আসি পঞদ্/এনোবিরিরিবে। প্যান 


রুঝ্িণীর ব্লাপ। 


অভাগীর বিবাহের অন্প কাল বাকি। 
কমললোচন কোথা কেন নাহি দেখি ॥ 
তুমি প্রভু নির্দোষ আমার দেষি দেখে । 
দদ্ন) করে এলে নাই দ্বারকাঁয় থেকে ) 
ব্রাঙ্গণ যে গেল সে অদ্যাপি এলে। নাই। 
প্রভু বা ফি আমার সংবাদ পেলো নাই। 


রুক্মিণীর বিলাপ । ১৪৩ 


ছুর্ভাগাকে অনুকূল হৈল নাহি ধাতা। 
এমন সময়ে মোর মহেশ্বর কোথ। ॥ 
কদ্রাণী গিরিজ। সতী ভগনতী মা । 

শুদ্ধ ভাবে সেবেছি ভোমান ছুটা পা। 
গৌরী হৈলে বিমুখ গোবিন্দ দিবে কেবা । 
তার তরে চোমার করেছি পদ সেবা ॥ 
মলয়জ মাথি মাখি মালুরের পাতে । 
প্রাণপণে পুজেছি তোমার প্রাণনাগে ॥ 
কৃষ্ণ কান্ত নিগিন্ত করেছি এত কষ্ট । 
পিংহিনী সনীশে হৈল শুগালের গোষ্ঠ ॥ 
এত বলি রুক্সিবী কান্দিরা মোহ যাঁর | 
অকম্মাৎ মঙ্গলশ্চক চিক্ত পায় ॥ 

বামাঙ্গ স্পন্দন করে উরু ভূজ অক্ষ । 
জানিলঘাঁদব আইল শিব টহল পক্ষ ॥ 
হেন কালে সূই ছ্বিজে পাঠাইল মৃরাঁরি । 
ভাঁসা নৃধ দেখি দূত জানিল স্থন্দরী ॥ 
লক্ষণে লক্ষিল ভাল জিজ্ঞাসিল। হেসে । 
বিপ্র বলে ভাগ্য ফলে কৃঞ্ণ পেলে বসে ॥ 
সত্যবাদী ব্রাহ্মণ সকল সত্য বলে। 
চক্রপাণি সাি আইল চতুরঙ্গ দলে ॥ 
তোঁমার নিমিত্তে তার চিত্ত স্থির নয় । 
কয়েছেন কৃষ্ণ হরে লবেন নিশ্চয়, ॥ 

এ বোল শুনিয়া ভাঁবে ভূপতির বি ।. 
যিহে। কৃপ্ম্বামী দিগ। তারে-'ক্িব কি 


৯৪8৪ 


শিবায়ন | 


যোগ্য কিছু নাহি হয় যত মনে করে | 
ভক্তি ভাবে রক্সিণী প্রণাম করে তারে ॥ 
ঘোর শব হৈল আইল রাম দামোদর । 
ভীগ্মক ভূপতি শুন ভণে রাষেত্বর ॥ ৬৭ ॥& 


১১১১১১১১১১১ 


কৃঞ্চের বৈদর্ভ নগরে আগমন । 


ভীম্মক তৃপতি অতি ভাগবতোত্বম । 
রামরুষ্চ আইল শুনি হৈল! সদন্ত্রম ॥ 
বিবাহ কৌতুক দেখিবার অভিলাষে । 
বাস্থদেব আইল বলি সর্ধলোক ভাষে ॥ 
ইহ! শুনি ভাগ্য মানি মহ। কুতৃহলে । 
চলিলেন চক্রবন্তী চতুরঙ্গ দলে । 
পুরোহিত পুরঃলর পুর্সা-সজ্জ। লয়ে । 
উদ্ধার্বাসে কৃঝ পাশে রাঁজ। আইল ধেয়ে॥ 
চরিতার্থ ছেল চিত্ত টাদমুধ চেয়ে । 
পড়িলেন পদতপ প্রণিপাত হয়ে॥ 
পাদা অর্থ্য মধুপর্ক দিল দিব্য বাস। 
আর দিল যে ছিল মনের অভিলাষ ॥ 
মাল্য মলয়ঙ্গ দিল। মনের কৌহুকে । 
নরনাথ নয়ন ভন রূপ দেখে ॥ 
গদ গদ স্বরে কহে অভয় চরণে । 
নিবেদিল! যহনাথ বে জান আপনে ॥ 
জুন্দর মন্দরে শ্তানহুন্নরকে লয়ে । 
আতিথ্য করেন রাজ! সাবধান হয়ে | 


কৃষ্ণের বৈদর্ভ নগরে আগমন 1 ১8৫ 


সটসন্ত সুন্বর রাম দাষোদরে পুজি | 
পৃথথীপতি পশ্চাতে পুজেন পাত্র বুঝি ॥ 
কৃষ্ণ বলরামে দেখি নগরের লোক । 
যুড়াইল প্রাণ পাসরিল বত শোক ॥ 
চিরকাল কর্ণে শুনি চক্ষে দেখি পিছু। 
মনুম্যের আনন্দের সীমা নাহি কিছু ॥ 
যেই অঙ্গে পড়ে দৃষ্টি সেই অঙ্গে রয়। 
মদনমোহন মূর্তি সব সুধাষয় ॥ 

কত কোটি কল্প বসে কত কোটি বিধি। 
রচনা করিল হেন রসময় নিধি ॥ 

মুগ্ধ হয়েউঠে কয়ে মেয়ে সব তায় । 
রুকঝ্সিণী যুবতী ধোগ্য যুব। যদরায় ॥ 
পৃথিবীতে পরম সুন্দরী যত আছে । 
সেই বিন! সাজে নাই গোবিন্দের কাছে ॥ 
রুঝ্িণী রুষ্খের পরম্পর ভাগা থাকে | 
তবে ইই! তিনি পাউন ইঞ্টে। পাউন তাঁকে ॥ 
আমাদের যত পুণ্য দুজনার হৃকু। 

প্রভূ করে পদ্মিনীকে পদ্বনাভ লভু ॥ 
কোলাহল করি লোকে কহে এই কথা। 
অন্তঃপুর হেতে কন্ত! বারি হৈল তথা ॥ 
দেখিতে অধিক! পদ অন্বিকার স্থানে। 
মৌনতব্রতে চলিলা মাধব করি মনে ॥ 
রঙ্গিমা সকল সঙ্গে আর বত স্থি। 
বদন বেষ্টিতে.বিরাজিলা বিধুমূখী ॥ 


১৪৬ 


শিরাঁয়ন। 
বরধাত্র কন্তাযাত্র যথা ছিল বারা । 
সবল ৰাহনগণ সাজি আইল তারা ॥ 
রাজভাটে অশ্থিক! নিকট নিল বেড়ি । 
কেহ অশ্বে কেছ গজে কেহ রথে চড়ি॥ 
উত্জিতাস্ত্র সমস্ত প্রস্তুত হয়ে আছে। 
যাঁর ভয়ে তিনি হ আছেন কাছে কাছে ॥ 
আনন্দে ছুন্দুভি বাজে নাচে বারাজণ। | 
দোহার! ফেড়িয়া ঘোর হইল ঘোষণ। ॥ 
সালঙ্কারা দ্ি-পত্ঠী সকলে বেড়িয়! । 
মঙ্গল করেন গান মঙ্গল করিয়া ॥ 
ধৌত-পদ-করাণুজ রাজার নন্দিন 1, 
দোহার! প্রবেশ করি পুজে নারারণী ॥ 
গুর্বিণী ত্রাঙ্ষণী তিনি বিধি দেন বল্যা। 
ভবান্বিতা ভবানীরে দণগ্ডবত হৈলা ॥ 
করপুটে রাজার নন্দিনী মাপে বর। 
পুলকে তরল আঁখি সরল অন্তর ॥ 
ভণে দ্বিজ রামেশ্বর ভেবে ভাগবত। 
যশোমস্ত সিংহ নরেন্ত্রের সভাসত ॥ ৬৮ ॥ 


রুক্িিনীর বর প্রার্থনা । 


অস্বিকারে সন্বোধিয়া পুনঃ পুনঃ নতি । 
বর মাগ্গে বিধুমুখী কৃষ্ণ হউন পতি ॥ 
তুমি অনুবেদন করিলে পাই হরি 
তীর তরে তুয়। পাক্গ নিবেদন করি ॥ 


রুক্মিণীর বর প্রীর্ঘন! । ১৪৭ 


তব পুত্র বিনায়ক বিশ্ব-বিনাশন। 
তারে বল তিনি যেন অনুকূল হন ॥ 
তব পতি মহেশ্বর মনোভী& দাতা । 
তিনি অনুকূল হৈলে কত বড় কথ! ॥ 
গোপী পাইল গোবিন্দ গৌরীর পদ পৃক্ষে। 
জড়ায়ে ধরেছি তোমা তাই মনে বুঝে । 
তবে যদি তুমি মোর তত্ব নাহি লবে। 
পতি পুত্র সহিত বধের ভাগী হবে ॥ 
ইহা! বলি প্রণতি করেন পুনঃ পুনঃ । 
শিশুপাল মোর“্কাছে আসে নাহি যেন) 
পণ্ডিতা রাজার বেটি পূজা ভেটি করে। 
পঞ্চশুদ্ধি করি পূজে যোড়শোপচারে। 
দিব্য উপহার বলি দীপাবলি দিয়া। 
ত্রাঙ্গণীর বাক্যে হৈল বিধিমত ক্রিয়া ॥ 
বিদায় দ্বেবীর স্থানে মনোভীই্ কয়ে । 
স্তি নতি প্রণিপাত প্রদক্ষিণ হয়ে ॥ 
হ্দয়ের মাঝে সদ জাগে যছুরাঁয়। 
বন্দন। করিল যত ব্রাঙ্গণীর পায় ॥ 
্রাঙ্মণী সকল বড় বিদগধ এয়ে]। 
আশীর্বাদ করিলেন কৃষ্ণম্বামী পেয়ে ॥ 
পতি পুজ্রবতী হয়ে ঘর কর সুখে। 
এমনি বারাইল যত ব্রাহ্মণীর মুখে ॥ 
ক্রিয়। সম্বরিয়া! সে অন্বিকা-গৃহ হতে। 
বারাইল। বিধুমুখধী বধুবুন্দ সাথে ॥ 


৯৪৮ 


শিবায়ন। 


এসেছিল। অন্তপটে দেখ অতঃপর । 
কিন্ধপ রুঝ্সিণী চলে বলে রামেখবর ॥ ৬৯ ॥ 


শি ওরা অ.পপসপকসত উহার... 


রুক্মিণীর রূপ । 


সুমধ্যমা ধনী বূপিণী কক্সিণী 
অদ্ভূত “বন আমেয়াযা ॥ 

ধীরাধীরগণ করে বিমোহন 
শোভন তুদ্দর কায়। ॥ 

রবি শশী খণ্ডিত কুগুল মণ্তিত 
শ্রীমুখ মণ্ডল শোভা | 

শ্যামা গজ-গতি কুন্দবিন্দু হ্যাতি 
যছুপতি যনোলোভা। ॥ 

সুরতন মঞ্জীর নিতম্ব বিশ্বোপর 
রপ্জিত-কুচ-রুচি রাজে। 

রসাল কি্কিণী রুম রুনু স্থধ্বনি। 
রুনু ঝুছ নুপুর বাজে ॥ 

্থতক্‌ চন্দন সকল বিভূষণ 
তৃষিত সুন্দর দেহ1। 

ভামিনী কামিনী রঙ্গিণী রুক্সিনী 
সকল ভূবন মোহ ॥ 

দরশন মাত্র কতা ষহাজন 
দুর্জন পড়ি গেল ভুলে । 

অশ্ব গজ রথ গত যত উদ্ধত 
মুচ্ছিত ধরণী তলে॥ 


রুক্মিণী হরণ। ১৪৯ 


স্মর শর জর্জর খড়গ, ধন্ুঃশর 
কার না! রহিল হাঁভে । 
কহে বরামেশ্বর নিরখত সুন্দর 
গোবিন্দ বসিয়া রথে॥ ৭* ॥ 
রুঝ্সিণী হরণ । 

মোহিনীকে দেখি কার মুখে নাহি রব। 
মন্থীতলে মৃচ্ছণগত মহীপাল সব॥ 
সব্য বুঝে সুন্দরী সখির ধরে হাতে । 
যাত্রী ছলে দেহ শোভা সমর্পিলা নাথে ॥ 
লোকনাথ লবেন লালসা করি মনে। 
মরালগামিনী চলে মন্থর-গমনে | 
বা হাতে অলক টানে চারিদিকে চায় । 
দেখে যত মৃচ্ছগত রথে যছুরায় ॥ 
গুভ ক্ষণে হু জনে ছুহার দেখি মুখ । 
পরম্পর প্রিয় লাভ পাইল মহা স্থথ ॥ 
কষ রথে ক্ষক্িণী চাপিতে করে মন। 
কামিনীর কটাক্ষে বুঝিল1 বিচক্ষণ ॥ 
ছুটিল। পুরুষ-সিংহ সিংহনাদ করি। 
সুন্দরীকে শীপ্র তুলে বাহ মূলে ধরি ॥ 
বুকে করি বিধুমুখী বাসুদেব ছুটে। 
ন্থপর্ণ-লক্ষগ রথে লম্ষ দিরা উঠে ॥ 
সবার সাক্ষাতে তুচ্ছ করিয়! সবার। 
হরিয়! হরির ধন হরি লয়ে যায় ॥ 


১৫৬ 


শিবায়ন । 


দারুক সারথি রথ হাকে কুতুহলে। 

মত্ত বলরাম পিছু চতুরজ দলে ॥ 
কুল্সিণীকে কৃষ্ণ নিল হৈল মহ বূৰ। 
মার মার করিয়া! ধাইল রাজ সব ॥ 
ভণে দ্বিজ রামেশ্বর ভাবি ভাগবত । 
যশোমন্ত সিংহ নরেজর সভাসত ॥ ৭১ ॥ 


আব পপ লা সব 


রাজগণের সহিত যুদ্ধ । 


সকল ভূপাল কোপে কাপে থর থর। 
জরাসন্ধ বলে বশ গেল অতঃপর ॥ 
সিংহসমূহের মধ্যে শিয্ালের ছ1। 
মোহিনী হরিল কারে! মুখে নাই রা ॥ 
ধিক আমা সবাকে বন্গুক ধরি কি। 
গোপাল হরির়া নিল ভূপালের ঝি ॥ 
সবে জড় হয়ে যদি ছাড়াতে না পার । 
গলায় গণি বাধ জলে ডুবে মর ॥ 
শা জরাসন্ধ দত্তবত্র বিদূরথ। 
পৌও,কাদি ভূপাল সকল এক মত । 
্বসৈন্তের সহিত সকল রাজা ধায় । 
জরাঁসন্ধ বলে যেন যেতে নাহি পায়॥ 
দশনে অধর চাপে বেচিয়া কামান। 
চড়িয়! চলিল বেন চিত্রের নিন্মীণ ॥ 
ধর ধর বলিয়া! পশ্চাৎ ডাক ছাড়ে। 


পৃথিবী ঘুড়িক্সা বেন উদ্ধাপাত পুড়ে ॥ 


রাজগণের সহিত যুদ্ধ! ১৫২ 


রুঝ্সিণী কান্তের রথে রহিল তখন 
বলরাম সহিত বাজিল বড় রণ ॥ 

ষছু ঘটা প্রস্তুত আছিল গেল লেগে। 
তার মাঝে অপ কাখে বাম উঠে রেগে ॥ 
হান হান শব্ধ বাণরৃষ্টি ছুই দলে। 

দর দর দিগন্তর ব্যাপ্ত হৈল শরে ॥ 

হুড় ছুড় দুর দুর বাণ বৃষ্টি সার।। 

পর্বত উপরে ধেন পযোদের ধারা ॥ 
দেখিয়া রুক্মিণী বড় ডরাইল মনে। 
স্বামীর সকল দৈন্য সমাচ্ছন্ন বাণে ॥ 
সত্রীড় কটাক্ষ করি কুষ্ণ পানে চান । 
হাসিয়া আশ্বাস তীরে করে ভগবান ॥ 
ভর নাহি ভামিনা বসিয়া দখ রঙ্গ । 
স্বপক্ষের জয় হবে বিপক্ষের তঙগ ) 
বিপক্ষ-বিঞ্ষ দেখে পোষে বছুবংশ। 
নারাঁচ মারিয়। নহারখী করে ধ্বংস ॥ 
যছুবংশ গজেন্দ্র পঞ্চজ-বন রিপু। 

চতুরঙ্গ দলের চুণিত করে বপু॥ 
শেলশুল শিলি সাল ডাখুষ পর্টিশ। 
কোপ ভরে ফেলে মারে আতর ছত্রিশ। 
গজী গজী রথী রথী পত্তি পত্তি যুঝে। 
এক জোট মেরে কেহ আর জোট খুজে ॥ 
জরাজর] হয়ে কেহ হইল ছুইখান। 

হস্ত পর্দ গেল কার গেল নাক কাণ॥ 


১৯৫২ 


শিবায়ন । 


ংস হৈল কর্দম রক্তের বহে নদী । 
অস্থি হৈল বালুকা মজ্জার ভাসে দধি ॥ 
ধনুক তরঙ্গ তাতে কুম্ম ছত্র চাল। 
হস্তী-হস্ত হেতে জোক কুস্তল শৈবাল ॥ 
মকর কুস্তীর বীর উরু আজ কর। 
হাজার হাজার হাতী ঘোড়া ভাসে ঘর | 
কাটা মাথা হেল তথা কমলের বন। 
কাটাকাটি ছুটাছুটি করে বীরগণ ॥ 
অয়াকাজ্ফী যছুগণ যুঝে বুক পেতে। 
জঅরাজর1 করে সার। শত মারে গেথে ॥ 
জরাসন্ধ পুরঃসর সকলে পালায়। 
সমাচার দিল শিশুপাল অভাগায় ॥ 
তণে দ্বিজ রামেশ্বর ভেবে ভাগবত। 
যশোমস্ত সিংহ নরেন্দ্রের সাসত ॥ ৭২॥ 


রুল্সের যুদ্ধ। 

মৃতপ্রায় রাজপুজ্র হাতে বান্ধা শুভ সুত্র 
রয়েছে কুব্সিণী-রথ চেয়ে। 

যখন শুনল কাণে লয়ে গেল ভগবানে 
মনে করে মরি বিষ থেছে ॥ 

লাঁজে মাথা তুলে নাই কারে কিছু ৰলে নাই 
মনস্তাপে আছে মহাস্থর। 

কি আর জীবার স্থথ শুখাইয়াগেছে মুখ 
হৃত-দার যেমন আতুর *&. 


রুক্সের যুদ্ধ | ১৫৩ 


জরাসন্ধ আর সারা রাজা হয়ে জরাজর। 
তার। তারে করে পরিবোধ। 

পুরুষ-শাদ্দ,ল শুন মনস্তাপ কর কেন 
কপালকে কে করিবে ক্রোধ ॥ 

প্রিয়াপ্রিয় সত্য করে দেখি নাই দেহ ধরে 
দারুময়ী দেমন যোধিত। 

তার নৃত্য কুহকেচ্ছা তেখন ঈশ্বর ইচ্ছ! 
বিচারিতে 'মছ? হিতাহিত | 

জরাসগ্গ বলে তা এছ্ঃখ কি সহ যায় 
বাঁদব করিল প্রাভব। 

হয়ে কেন না মারঙ্গু শৃগালের তুল্য হৈন্ন 
বড় বড় যত সিংহ সব॥ 

এ কৃষ্ণ আম। সনে অপ্রদদশবার রণে 
হারিল জানল একবার । 

শোক হর্ধ দই তাত জামি না করিল চিতে 
শুভাশুভ কন আপনার ॥ 

বত রাজ। সবেজ্ঞানী কহিয়া জ্ঞানের বাণি 
শিশুপালে তুলে নিল ঘরে। 

সবার সুন্দর বোধ যাঁদবে করিয়। ক্রোধ 
যে যার চলিল নিজ পুরে ॥ 

রূঝ্স রুক্সিণীর ভ্রাতা শুনিয়া এ সব কথা 
দুঃখের অবাধ নাঁহ তার।... 

মহা? কোঁগে লোফে অমি ছাঁড়াইব রবি শশা 
নারিব গোপাল চুরাচার ॥ 


১৫৪ 


শিবায়ন। 


ইহা। না করিতে পারি সর্বথা কুগ্ডিন পুরী 
প্রবেশ করিব নাহি আর। 

সারথিরে বঙ্গে দ্রুত কঞ্খের নিকটে নে ত 
দবর্প চুর্ণ করিব তাহার | 

অক্ষোৌতহিণী পরিবৃত গ্রতিজ্ঞা করিয়া করত 
লম্ দিয়া রথে আরোহণ । 

ঈশ্বরে মানুষ মেনে ধাইল ধন্থুক টেনে 
মার মার করিয়া গর্জন ॥ 


ডাকি বলে ওরে কুল'ঙগার । 


যাবত আমার বাণে শয়ন ন কর রথে 
রুক্সিণীরে ছাড় ছুরাচার ॥ 

হাসি কৃষ্ণ কাঁটে ধনু ছ বাঁণে ভেদিল তনু 
চারি ঘোড়া? পাড়ে আট শরে। 

সারথিরে ছুই শর মারলেন দামোদর 
তিন বাণ ধ্বজের উপরে ॥ 

সেহ আইল ধন্ু ধরি মার মার'শব্ব করি 
কঞ্জেরে মারল পাচ শর। 

অচ্যুতে কি করে তায় শর কাটে সমূদায় 
ধনুক কাটিল গদাধর ॥ 

অন্ত ধনু ধরি চলে চক্রপাণি কেটে ফেলে 

একে একে যত অন্তর জাল। 

লম্ফ দিয়া রথে হৈতে. মারিতে ক্ষক্সিণী-নাথে 

ধাইল ধরিয়া খড়গ চাল। 


রুক্িশী সহ কৃঞ্ছের দ্বারকায় মাত্র! । ১৫৫ 


জলন্ত জনলে যেন পতঙ্গ পড়িগ হেন 
কৃষ্ঃ-রথে পড়ে মহাবীর । 

দ্বিজ রামেশ্বর বলে গোবিন্দ ধরিয়া চুলে 
হানিতে উদ্যম কৈল শির ॥ ৭৩॥ 


রুক্সিণী পহ কৃঞ্চের দ্বারকায় যাত্রা । 


ভ্রাত বধোর্যম দেখি রল্সিনীর ভয় । 
পড়িয়া প্রভূর পায় সকরুণে কয় ॥ 
দেব দেব জগন্নাথ যোগেশ্বরানন্ত । 
আমার ভ্রাতার দোব ক্ষমহ বাবন্ত ॥ 
মহাভূজ অবুঝে বধিবা অনুচিত । 
সন্বোধিয়া সত বলে শুনে পরীক্ষিত ॥ 
বিষপ্ন ভাষিত মহাত্রাসিতা কক্সিণী | 
খসে গেল কেশপাশ হেমমাল! মণি ॥ 
থর থর কাপে তন্ুস্থির নহে ডরে। 
দ্ারাদৈন্য দেখি দর হৈল দামোদরে ॥ 
রুল্সিণীর উপরোধে রক্ষা পাইল প্রাণ 1 
কুকর্ম করেছে বলি কৈল অপমান ॥ 
তাহার বসনে তারে করিয়। বন্ধন । 
সশস্ত্রে তাহার শির করিল! মুণ্ডন ॥ 
বিরূপ করিয়া রথে রাখিলেন ফেল্যা। 
যছুবৃন্দ সঙ্গে রাম 'রণ জ্রিনে আইলা! ॥ 
তথাভৃত হতপ্রাপ হেরি হলধর। 
বন্ধন মোক্ষণ করি বলিল বিস্তর ॥ 


১৫৬ 


শিবাঁয়ন । 


মাথ| না কাটিয়া কেন করিলে মুগ্ডন। 
তুমিকি করিবে কর্ম নাযায় খণ্ডন ॥ 
রুল্সি প্রতি বলরাম বলেন বৃহস্ত | 
শুভাশুভ কম্মভোগ দেহের অব্য ॥ 
স্থজদের শুভ চিন্তা সবাকার বটে । 
্বনিবার্ধ্য কন্মভোগ অকন্মাৎ ঘটে ॥ 
শামা সব প্রতি অভিমান করো! নাই । 
আপনার শুভাশুভ আপনার ঠাই ॥ 
শ্কালকে সাধিল। সঙ্গে দ্বারকায় ষেতে। 
রুক্সি অভিমান করি গেলা নশহি সাথে ॥ 
ভঙ্গ হৈল প্রতিজ্ঞ মুণ্ডন হৈল শির । 
কুণ্ডন নগরে ফিরে গেল নাহি বীর | 
ভোজকোট নামে পুরী করিয়া নিশ্মীনণ। 
রমানাথে র৪& হয়ে রহিল অজ্জান ॥ 
আনন্দ ছুন্দুভি করি গ্য়া নি পরে। 
বিধি মতে বিবাহ করিল! রুক্সিণীরে ॥ 
কুস্ত কুরু কৈকষ্ স্যপ্জয় যত রাজা ।- 
কৌতুকে যৌতুক দিয়া কৈল কষ*পৃজা ॥ 
দীপ্তি পাইল দ্বারকা কুল্সিণা-কুষ্ণ-বূপে। 
বিক্রমে বিস্ময় বিশ্ব ভয় সর্ধ ভুপে॥ 
এই কুক্মিণীর গর্তে জন্মিবেন কাম । 
সম্বর মারিয়া সন্ধরারে হবে নাম ॥ 
তাহার তনর হবে নাম অনিরুদ্ধ । 
যাহার কারণে হবে হরিহরে ঘুদ্ধ ॥ 


বাণ রাজার উপাখ্যান । ১৫৭ 


সেই কথা শুকদেব পরীক্ষিতে কন। 

সত বলে শৌনকাদি শুন সর্বজন | 

চন্দ্র-চুড় চরণ চিত্তির! নিরন্তর । 

ভব-ভাবা ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর ॥ 

পাল! পুর্ণ হেল আশীর্বাদ অতঃপর । 

অজিত সিংহেরে বক্ষ বক্ষ রামেশখ্বর ॥ ৭৪ ॥ 
ইতি পঞ্চম দ্িবপীয় দিবা পাল! সমাপ্ত । 


শি শপ 


নিশাপ'লারন্ত | 
বাণ রাজার উপাখ্যান | 


*ন স্ধাশিবের কৌতুক । 

বাণাস্তরে বর দিলা প্র্কর অপূর্ব লীলা! 
শৌনকাণ্যে নাইলা সত | 
ছিল বলী বলি নামে রাজ । 

যত পুত্র হৈল তাঁর কত নাম লব আর 
জোগ্ঠ পত্র বাণ মহাতেজা ॥ 
সে রাজা করিল? শিবার্চন। 

স্তুতি ভক্তি স্থুনৈবিদো সহম্ন বাহুর বাণ 
তাগবে তুষিল ত্রিলোচন ॥ 
কৈলাস ছাড়িয়। মহেশ্বর | 

তুষ্ট হয়ে তার ঘরে রহিঙ্গ! সপরিবারে 
লয়ে গৌরী গুহ লম্বোদর ॥ 

১৪ 


৯৫৮ 


শিবায়ন। 


ভকতবৎসল তগবান। 

শরণ্য সকলেশ্বর অন্রে দিলেন বর 
করিলেন অশেষ কল্যাণ ॥ 

শিবের চরণ বলে অদ্বিতীয় মহীতলে 
অবহেলে অতুল সম্পদ । 

'এক দিন তার কাছে গিরিশ বলিয়। আছে 
যুদ্ধ যাচে সে রণ-ছুর্শদ | 

মুকুট সুর্যের প্রভা মস্তকে পেয়েছে শোভা 
তাহে স্পশ করে পদানুজ । 

ধরিয়া সহস্র করে প্রণমিয়। মহেশ্বরে 
নিবেদন করে মহাভুজ ॥ 

রাঙ্জ। রামসিংহ সত যশোমন্ত নর নাথ 
তশ্ত পোষ্য দ্বিজ্জ রামেশ্বর | 

ভাবিয়! শ্রীভাগবত ভাষিল ব্যাসের মত 
লপ্ষমণজ শততৃসহোদর ॥ ৭৫ 


বাণ রাজার যুদ্ধ প্রার্থনা । 


অপূর্ণকামের পুর্ণ কাম ছুটা পায়। 
দণ্ডৰত ক্র দয়া কর দেবরায় । 

তুমি দিলে সহস্র বাহু মোরে হৈল ভার। 
লোৌক-গুরু কল্পতরু কর প্রতীকার ॥ 
তোম। তুষি ভ্রিভুবন ভিনিলাম বটে। 


মনের মাফি ক যুন্ধ মোরে নাছি ঘটে ॥ 


উষষার স্বপ্ন বিষরণ। ১৫৯ 


বন্থুধায় যুঝিলাম ঝড় বড় বীর। 
দিগ্গজ পলায়ে যায় নাহি হয় স্থির) 
আছাড়িয়। পর্বত পিঠেতে বাহুগুল1। 
হয় নাহি কিছু তায় হয়ে যায় ধুলা ॥ 
কে আছে ঠাকুর বিনা যাব কার ঠাই। 
তোমা বিন। তুল্য রণে ত্রিভৃবনে নাই ॥ 
কাষ ভাল নয় কিন্তু লাঁজ খেয়ে কই | 
যুদ্ধ দেহ জগনাথ প্রণিপাত হই ॥ 
এ বোল শুনিয়া শিব সেবকের মুখে। 
রুষ্ট'হয়ে কহিল হুর্বদ্ধি ন্্র তোকে ॥ 
ওরে মূঢ় অচিরাৎ হতদর্প হবে। 
আমার যে তুল্য তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ পাবে ॥ 
অমনি শুনিয়া সে কুমতি তুষ্ট হৈল। 
কবে যুদ্ধ পান প্রভু সতা করি বল।' 
কেতু ভঙ্গ হবেক তোমার যেই দিনে । 
ইহ! শুনি চাহিয়া রহিল কেতু পানে। 
তণে দ্বিজ রাঁষ়েশ্বর ভেবে ভাগবত । 
যশোমস্তসিংহ নরেন্দ্রের সভাসত ॥ ৭৬॥ 





উষার স্বপ্ন বিবরণ ও অনিরুদ্ধ আনয়ন । 
অনুড়া রাজীর কন্তা উষ্া নামে সতী । 
স্বপ্নে অনিরুদ্ধ সনে ভূঞ্জিলেন রতি ॥ 
প্রাগদৃষ্ট অচ্যুত পুরুষ পেয়ে সঙ্গ । 
হয় নাহি কভু বড় হয়ে গেল রঙ্গ ॥ 


১৬০ 


শিবায়ন। 


মনের আনন্দে বাড়ে মদন তরঙ্গ । 
নিবিড় রসের কালে নিদ্রা হেল ভঙ্গ ॥ 
জাগিয়া জানিল যেন ধথার্থের প্রায়। 
কোথা গেল কাস্ত কয়ে কান্দে উভরায় ॥ 
উঠিয়া বসিল সব সখীবুন্দ মাঝে। 
ফুকরিয়া কান্দে কিছু কহে নাহি লাজে ॥ 
রাজপাত্র-পুজী চিত্রলেখা প্রি সথী । 
কৌশল করিয়া কন হরে হাগ্মুখী ॥ 

কহ সুজ কেন কান্দ কি উঠিল মনে । 
অভিপ্রায় জানা যায় কাত্ডের কারণে ॥ 
জনকে জানাবে কমে জননীর ঠাই । 
হবেক বিবাহ তুছি হাদ্যাইয় নাই ॥ 
নুধন্যা। রাজার কন্ঠ! সবাকার ভাল। 
তবে কেন শোকমুখী সত্য করি বল। 
উষ1 বলে প্রিয় সথি শুন বিবর্ণ । 
স্বপনে দেখিনু এক পুরুধ রতন ॥ 
পীতান্বর শ্ভামল সুন্দর বিলক্ষণ। 
আজান্থলঘিত ভুজ অন্দুজ লোচন ॥ 

দৃষ্টি মাত্র ক্ুতার্থ যোষিত গাত্র থে। 
পরাণ থাকিতে পাসরিতে পারে কে ॥ 
সে মোরে বঞ্চিয়। গেল বাঁচি নাহি আর । 
কহ সখি কোথা গেলে দেখা পাৰ তার ॥ 
মোরে ছুঃখ সাগরে ফেলিল মন হরি। 
স্পৃহ। নাহি পূর্ণ হেল আলিঙ্গন করি ॥ 


উষার ্বপ্ন বিবরণ। ১৬১ 


কান্ত হয়ে যদি সে অধর মধু পিয়ে। 
সত্য বলি তোরে সখি তবে উধা জীয়ে ॥ 
নহে প্রাণ দহে প্রাণকান্ত নাহি দেখি। 
শুনি তার এ রব নীরব সব্‌ সখি ॥ 
চিত্রলেখ! চিত্রিণী চরিত্র শুনি তার। 
করে ধরে কহে আমি করিব স্থসার ॥ 
স্বপন যদ্যপি হৈল স্বরূপের প্রায়। 
ত্রিভুবন ভরিয়া লিখিব সমুদায় ॥ 

যে জন হিল মন মোকে বল তুমি। 
যথা থাকে জেনে তাকে এনে দিব আমি ॥ 
ইহ! বলি তখনি যোগিনী যোগ বলে। 
ত্রিভৃবন ভরিয়া লিখিল অবহেলে ॥ 
পদ্মমুখী দেখে পাণিপুটে পট ধরি। 
দেবতা গন্ধর্ব সিদ্ধ চারণাদি করি ॥ 
প্রথমে দেখিল দেবী দেবতার ঠাই। 
ত্রিদশ ত্রেতিশ কোটি তার মাঝে নাই। 
তখন গন্ধর্বগপ নিরীক্ষণ করে। 

যে হরিল মন তাহে ন। দেখিল তারে ॥ 
চাহে সিদ্ধ চারণ পন্নগ দৈত্য সব। 
বিদ্যাধর বক্ষ রক্ষ ঘতেক মানব ॥ 
মন্তজে দেখিল বুষিবংশ বিলক্ষণ। 
শৃরসেন বসুদেব রাম নারায়ণ ॥ 

পশ্চাঁৎ প্রচ্যুয় দেখি পাইল বড় লাঁজ। 
তবে অনিরুদ্ধ দেখে যারে লয়ে কাজ ॥ 


১৬২ 


শিবায়ন। 


প্রিয় দেখি পদ্মমুখী পরিতোষ পাইল । 
যেন মৃত শরীরে জীবন ফিরে আইল ॥ 
লাঁজে মুখ বাঁকা করে হাত গারে হেষে। 
এই জন মোর মন হ্রিলেন এসে ॥ 
জানিল ধোগিনী যছু নন্দনের নাতি। 
তপস্তা তোমার ধন্য তুমি পৃণ্যৰতী। 
প্রদ্যয়ের পুত্র ইহো! অনিরুদ্ধ নাঁম। 
স্বারক। নগর বাসী নবঘনশ্যাঁম ॥ 

হৈল প্রিয় লাভ বলি মনে হেল প্রায়। 
ইহা বলি অমনি আকাশ পথে ধায় ॥ 
কুষ্ণ প্রতিপালিতা দ্বারকা দিব্যপ্রী । 
অনিরুদ্ধ নিদ্রাগত দেখল সুন্দরী | 
সুপর্যযস্কে নুন্দর শয়ন করোছলা। 
যোগ-বলে যোগিনা অমানি নিল তুল্যা 
জগন্মীঝে জানিতে নারিল কোন জন । 
প্রিয় সখী প্রাত কেল প্রিয় বিতরণ ॥ 
ভণে দ্বিজ রামেশ্বর ভেবে ভাগবত । 
যশোমন্ত সিংহ নরেজ্্রের সভাসত ॥ ৭৭ ॥ 


শ্রম... ভাতা 


উধ। ও আনরুদ্ধের মিলন । 


মন্দিরে হন্দরী সুন্দর বর দোখ। 
আনন্দ সাঙ্গরে ভাসে হাসে চন্ত্রমুখী ॥ 
উত্তম সম্ভ্রম করি আপন নিকটে । 
হুর্দ করি বসাইল হিরণ্যের খাটে । 


উষ। ও অনিরুদ্ধের মিলন | ১৬৩ 


বসন ভূষণ মাল্য মলয়জ দিয়। 
সম্পাদিল সম্প্রদান সথিবুন্দ লয় ॥ 
গুশ্রষায় স্থশয্যায় সুন্দর মন্দিরে । 
স্মরাগ্রি সন্তাপ সকল গেল দরে ॥ 

পুরস্থ পুরুষ যারে দেখিতে ন। পায়। 

সে রমণী রমণে রহিল বদ্ুরায় ॥ 

প্রেম আলিঙ্গনে গ্রাতি প্রাত দিন বাড়ে । 
এক তিল দৌহে পরস্পর নাহি ছাড়ে ॥ 
বহুমূল্য বসন ভূষণে করে ভূষা। 

নিত্য দীল্য চন্দনে চাঁচ্চত করে উষা। 
ধৃপ গন্ধে আমোদিত কারিয়া মন্দির । 
দ্রিবারাত্র জলে দ্বীপ কোলে যদুবীর ॥ 
আসন অশন পান শুশ্রধাতে করে। 
শশিমুথী সকল ইন্দ্রির নল হরে। 
চতুরাক্ষে চির দন চাদ মথ চেয়ে। 
জানিতে গারিল কত দন গেল বয়ে॥ 
গুপ্ত বেশে সখীশ্মাঝে রূমে অবিচ্ছেদ। 
বাহিরে রক্ষক জাগে জানে নাহি ভেদ ॥ 
শরীর বুঝা'লা ষছবীর-ভূজ্যমান] । 
গর্ভহেতু হুতত্রপা হতে গেল জানা ॥ 
রক্ষক তক্ষক তুল্য লখিল নিশ্চয়। 

ভয় পেয়ে দূত গিয়ে ভূপতিরে কয় ॥ 
ভণে দ্বিজ রাষেশ্বর ভেবে ভাগবত। 
যশৌমস্ত সিংহ নরেন্দ্রের সভাসত ॥৭৮। 


ঘ্বারপাল কর্তৃক রাঁজাকে সংবাদ গ্রদান। 


প্রণমিয়া পদতলে রাজাকে রক্ষক বলে 
নরনাথ কর অবধান। 

ছুহিতা তোমার ঢুষ্টা বিরুদ্ধ তাহার চেষ্টা 
বুঝি নাহি কেমন সন্ধান ॥ 

লয়ে নানা অস্ত্রজাল রাজ্যে জাগি যেন কাল 
কাল কবলিতে করি মন। 

কখন কেমন মতে কে আইল আকাশ পথে 
কাঁমরূপী কন্তাঁর সদন ॥ 

রাজ অস্তঃপুরে থাকে কি করিতে পারি তাকে 
রাখে কনা সঙ্গে সঙ্গোপনে ॥ 

পরিহরি কুলত্রীড়া অহনিশি করে ক্রীড়া 
দেখসিয়! আপন নয়নে । 

বাক্জিল দূতের কথা বাণ পাইল বড় ব্যথা 
ছুহিতার শুনিয়। দূষণ ॥ 

কোপে কম্পবান তন্থ পাঁচ শত ধরি ধনু 
ধায় বীক কন্টার সদন । 

আগুলিয়া ্বারদেশে দেখিল বিনোদ বেশে 
পুরুষ-রততন থেলে পাশ ॥ 

পাশীয় যজেছে মন দেখে নাহি ছুই জন 
পশ্চাৎ দেখিতে পাইল উধা। 

উ্ধার উড়িল প্রাণ প্রাথনাথে সাবধান 
করে তারে পালাইতে কয়। 


দ্বারপাল কর্তৃক সংবাদ গ্রীন । 


কামাত্মজাঘুজ আখি ভূবন-স্ন্দর দেখি 
মহীপতি মানিল বিল্মম্ন | 

তবে দেখি অনিরুদ্ধ আততায়ী অতিত্ুুদ্ধ 
বেষ্টিত বিস্তর বীর ভাঁটে॥ 

সশস্ত্র দেখিয়া তারে শরীর মুকত করে 
যম ষেন যছুবীর উঠে। 

সব হেল হন্তমান বাঁদব দলিত বাণ 
বৃপতির বড়ই তরাঙ্গ ॥ 

মারিয়া করিল গুড়া সব হৈল ঠুট। খোঁড়া 
তঁবন ছাঁড়িরা খিল ভঙ্গ । 

নিজ সৈম্ত হস্তমান দেখিকা রুষিল বাণ 
বন্ধন করিন নাগপাশে ॥ 

বলির নন্দন বলী যাহারে সাক্ষাত শূলী 
সিংহনাদ করি গেল বাসে। 

নাগপাশে হয়ে বদ্ধ পড়িলেন অনিরুদ্ধ 
দেখি উষা হইল বিকল । 

বিহ্বল। হইয়া কান্দে কেশপাশ নাহি বান্ধে 
সথী পুছে লোচনের জল ॥ 

রাজ। রামসিংহ স্থত যশোমন্ত নরনাঁথ 
তস্য পোষ্য দ্িজ রামেশ্বর । 

ভাবিয়া শ্রীভাগবত ভাষিলা ব্যাসের মত 
লন্মণজ শভুসহোদর ॥ ৭৯ ॥ 


গ.১৮ 
৫০ 


৫ 


দ্বারকায় গোলযোগ । 


শুকদেব কহে বাজ] শুন পরীক্ষিত । 
গোবিন্দের ঘরে ঘোর শোক উপস্থিত ॥ 
প্রদ্যুয়ের পুভ্ত অনিরুদ্ধ শুয়ে ছিল। 
অদ্ধ রাত্রে অকম্মাৎ অস্তরিত হৈল ॥ 
তাহার বান্ধব সব ন। দেখিয়। তারে। 
অনিরুদ্ধ করিয়। কান্দিছে কলস্বরে ॥ 
ব্রিভূবন থু'জে তার তত্ব নাহি পাইল। 
চাছিতে চিন্তিতে চারি নাস বয়ে গেল ॥ 
চক্রপাণি রুক্সিণী সহিত সচিস্তিত। 
হেন কালে হরিদাস হৈল উপস্থিত ॥ 
নআ হয়ে নারদেরে লুয়াইয়া মাথা। 
জিজ্ঞাসিল। যাদবেন্ত্র যছুচন্দ্র কোথা ॥ 
প্রহ্যম প্রধান পুক্র তার পুত্র অনি। 
কোথা! গেল কৃপা করি কয়ে দেহ মুনি | 
পুত্র হতে পৌত্রকে প্রচুর গ্সেহ হুয়। 
আপনি সে অন্তর্যামী জান মহাশয় ॥ 
নিরস্তর পুড়ে প্রাণ নাতিটীর তরে। 
দেবঞ্ধষি বলে এই দেখে আসি তারে। 
গোবিন্দের রোগে গেল গোবিন্দের নাতি । 
নাগপাশে বন্ধ কৈল বাণ মহামতি ॥ 
উষা তার তনয়! তুলনা নাহি বায়। 
চুরি করি, চারি মাস গর্ভ কৈল তার ॥ 


দ্বারকায় গোলযোগ । ১৬৭ 


দূতমুখে দৈত্য শুনি ছুহিতার বাসে । 
যুদ্ধে অনিরুদ্ধে বন্ধ কৈল নাগপাশে ॥ 
তোমার গোঠীকে বাপু মোর পরিহার | 
ভাল মেয়ে ভুবনে রহিল নাহি আর ॥ 
মহাবিষ জালায় মরিয়া যেতে পারে । 
অবিলম্বে আপনি উদ্ধার কর তারে ॥ 
বিবরণ বলিয়! বিদায় মুনিবর । 

রাম দামোদর শুনি স।জিল সত্বর ॥ 
হান হান করিয়া হীকিল হলধর । 
সাজিল সত্বর বাদ্য ধাজিল বিস্তর ॥ 
কেহ অশ্বে কেহ গজে কেহ ধার রথে । 
উড়াপাক দিয়া ধায় যার! যার পথে ॥ 
মহারথী মদন মকরধ্বজ রথে। 
বেগবান্‌ হয়ে বান বুযুধান সাথে ॥ 
সাজিলেন গদ শান্ব সারণ সহিত । 
নন্দ উপনন্দ ভদ্র ভূবন-বিদিত ॥ 
সাজিল ছাপ্পীক্নকোটি বছুবংশ ঘটা । 
মহাযোদ্ধাপতি সব মহামেঘ ছটা! ॥ 
জদ্থত্বীপে হৈল বদি যাদবের ছন্ক । 
সপরাঞ্জ সহিত সবার হৈল কম্প ॥ 
উথলিল অন্ুধি আচ্ছন্ন হৈল রৰি । 
ধম ডরাইল দেখি যাদবের ছবি ॥ 
নান। অন্ত্রজাল ধরি খেচিয়! কামান । 
চড়ির। চলিল যেন চিত্রের নির্দদাণ ॥ 


৯৬৮ 


শিবায়ন । 


অক্ষৌহীণি দ্বাদশ ছুর্বার লয়ে সাথে । 
বিরাজিল গোবিন্দ গরুড়ধ্বজ রথে ॥ 
বুঝি রুণ্চ দেবতা সহিত দামোদর । 
বেড়িল বাঁণের বাটা শোঁণিত নগর ॥ 
ভোজ্যবান পূরোদ্যান প্রকার গোপুর। 
তণে রামেশখ্বর শব্ধ শুনে বাণাস্ুর ॥ ৮৯ ॥ 
বাণরাজার সহিত যুদ্ধ । 
চতুদ্দিকে শুনে হুড় হুড় ছুর ছুর। 
মেঘ যেন গর্জিয়া উঠিল খাণাস্থর ॥ 
তেকের ভাবুক নাহি কুজঙ্গের ঘরে। 
কধন$ ব্ল। কেন আইল মবুবাবু ভবে ॥ 
আসিতে আমার পাশে বাসে নাহি ভয়। 
জাঁনে নাই যাদব যাবেক যমালয় | 
বলির নন্দন বলী কংস ক্ষেশি নই । 
নিপাতিব নাথের নফর যদি হই ॥ 
তার বার অক্ষৌহিণী মোর বার দল। 
জানিব দ্বেরথে আর্জি যাদবের বল । 
ততক্ষণে তাপিত হয়ে তুল্য বল সাথে 4 
চট পট, চাপিয়া চলিল! চিত্র রথে ॥ 
চতুরঙ্গ দলে ভাল করিয়] কৌতুক । 
গিয়া! গোবিন্দের কাছে হেল অভিমুখ ॥ 
আচ্ছার্দিত হয়ে তন্থ ছত্রিশ আতরে । 
পঞ্চ শত ধন্থ তার পঞ্চ শত করে ॥ 


বাণরাজার সহিত যুদ্ধ। ১৬৯ 


সশস্ত্র-সহত্-হস্ত-অঞ্জনিত তনু । 
ছুট চক্ষু দেখি যেন প্রভাতের ভাণু ॥ 
গলায় রুদ্রাক্ষ মাল! অর্ধচন্ত্র ভালে । 
দেখি সুখী বাস্থুদেব সাধু সাধু বলে ॥ 
বৃষানঢ় চন্দ্রচুড় সঙ্গে নন্দিভূত্য । 
সম্থৃত সাজিল শিব সেবক নিমিত্ত 
সীমা নাহি শিবের সহিত কত সেনা 
প্রেত ভূত পিশাচ- প্রমথ দক্ষ দানা 
ভকতৃ-ব্মল ভব তুবন- বদিত। 
বাণ হেতু রণ রামকৃষ্ণের সহিত ॥ 
'অভেদে অদ্ুত্ত যুদ্ধ (হল হরিহরে। 
ব্রন্মাদি বিমানে আইল দেখিবার তরে ॥ 
অতুল সংগ্রাম নানা অন্ত্রজাল ছুটে। 
শ্মরিতে সর্বাঙ্গে রোম সিহরিক্বা উঠে ॥ 
নে জনে যোগ্য যোগ্য যু যুগ্ম যুঝে | 
অসমানে নাহি মানে স্বদমানে খজে ॥ 
হরি বিন] হবের সমান অন্য নহে । 
হরিহরে হৈল যুদ্ধ প্রহ্যন্ে গুহে ॥ 
যোটক্কে বলাই সম বলে নাই বল্য । 
কুস্তাণ্ড কৃপকর্ণ ছুই জনে হৈলা ॥ 
মহাবীর শান্ব জান্ববতীর নন্দন । 
বাণ-পুত্র সহিত বাজিল তার রণ ॥ 
বাণের সংগ্রাম হৈল সাত্বকির সনে । 
গলী রথী পতি সব সমানে সমানে ॥ 
৫ 


শিবায়ন। 


ভণগে দ্বিজ রামেশ্বর ভাবি ভাগবত । 
যশোমন্ত সিংহ নরেন্দ্র সভাপত ॥ ৮১ ॥ 


হরিহরের সংগ্রাম । 

দুর্জয় দুইদল সকল মহা বল 
হরিহর অন্ুচর তার! । 

শার্গপিণাক ধর বরিখৈ খরশর 
যৈছন জলধর-ধারা ॥ 

গিড়ি গিড়ি ধা ধা গুড় গুড় ঝা বশ 
স্বরনর ছন্দুভি বাজে । 

ঘন খন হন হন ধর ধর নিস্বন 
রণে রণপণ্ডিত গাজে ॥ 

থড়গ খরশর কুঠার তোমর 
ডাঁবুষ মুপগর টাঙ্গি। 

কেহ মারে যষ্টিক কেহ মারে যুষ্টিক 
কেহ মারে শেল শূল স্ঙ্গী ॥ 

কার গেল হুস্তক কার গেল মস্তক 
কার গেল পদযুগ বক্ষ । 

কার গেল আশা! কার গেগ বাসা" 
কার গেল নাসা শ্রবণাক্ষ ॥ 

রথের গড়গড়ি দস্তের কড়মড়ি 
ঢালের খড়খড়ি শব্ধ । 

মার মার ডাকাডাকি বাপে ঠেকাঠেকি 
ত্রিভুবন হইল স্তন্ধ ॥ 


মীহেশ্বর জ্বরের উদ্তব। ১৭১ 


আকর্ণ পুরি খন করিয়। সন্ধান 
শার্ঁঘ পিণাক বিন্দে। 

ভণে রাষেখর হরি-হর-শঙ্গর 
শঙ্করচরণাঁরবিন্দে ॥৮২॥ 


পর 


মাহেশ্বর জরের উদ্ভব | 


সৌরীশ সারঙ্গ গত স্থৃতীক্ষার শর। 
সমূহে সংমোহ পায় শঙ্করালুচর ॥ 
তাপিত হইল ভূত প্রমথ গুহাক। 
যাঁঙ্ধান ডাঁকিনী" বেতাল বিনায়ক ॥ 
পিশাচ কুম্মাও ব্রহ্ম রাক্ষস সকল। 
বিক্ষত বিষুতর বাণে হইল বিকল ॥ 
দেখিয়। দিব্যা হর মাইল পীতাম্বর। 
সবিম্বয়ে শাঙ্গ পাঁণি সমাধিলা শরে ॥ 
ব্রঙ্গান্ত্রে বক্ান্ত্র বারে বায়বে পর্বত । 
আগেয়ে পার্জন্য বারে নৈজে পাশুপত ॥. 
নারায়ণে নিজান্ত্র যখন মাইল হর। 
জুস্তণাস্ত্রে জৃস্তিত করিলা গদাধর | 
মহেশ্বরে মোহ হৈল মুখে উঠে হাই। 
বাণকে বধিভে কৃষ্ণ চলে ধাওয়া ধাই ॥ 
অসি ইযু গদ1 যে প্রহারে গদাধর। 
বাণের বিমান ভাঙ্গি কৈল বরাবর ॥ 
প্রায়ের বাঁণে গুহ হন্তমান হয়ে। 
ভঙ্গ দিল রণে শিখি শোণিতাক্ত হয়ে । 


৯৭২ 


শিবায়ন। 
কুম্তাও কৃপকর্শ যুঝে মৈল রামসনে । 
মুষলে মৃচ্ছিতি করি মাইল দুই জনে ॥ 
কাটাকাটি করি কত কোটি কোটি মৈল। 
অনেক অনীক হতনাথ হয়ে গেল ॥ 
হরিহর তুল্য কিন্তু বাণে কষ্ট দৈব। 
বৈষ্ণব বিজয় হৈল ভঙ্গ দিল শৈব। 
দেখিয়! কুষিল বাণ বাসুদেব প্রতি । 
সারথি ঠেলিয়া রথ চাঁলাইল রথী ॥ 
পঞ্চ শত ধন্ুকে ফুড়িয়। ছু ছু শর। 
মার মার ডাক ছাড়ে কষ্চের উপর ॥ 
শীঙ্ধন্বার শর সত্বর ছুটিল। _ 
ধনুক সহিত শর দকল কাটিল ॥ 
রথাশ্ব সারথি সব এক কালে কেটে। 
বাণকে বধিতে বাস্থুদেব আইল ছুটে ॥ 
হেন কালে হৈমব্তী হয়ে ভার মাত! । 
মাঁধবাগ্রে মুক্তকেশী বসনবর্জিতা॥ 
কঠোরী কাতর হয়ে কহিল কষ্ণেরে। 
হা-পুতিকে পুতের পরাণ দান দে রে ॥ 
বান্থদেব বিমুখ হইলে অতঃপর। 
বুঝিয়া বিরথী বাণরাজা গেল! ঘর ॥ 
ত্রিলোচন তখন কোপিয়া অতিশয় । 
মাহেশ্বর জর সমষ্টি করিলা দুর্জয় ॥ 
ভ্িশিরা তাঁহার নাম তিন শির দেখি। 
তরুণ তপন অঙ্গ তেজোময় আখি ॥ 


ভ্বর কর্তৃক কৃষ্ণের স্ততি। ১৭৩ 


আকাশ পাতাল ঘুড়ি দাড়াইল অর। 
তার তেজে ত্রিতুৰন করে থর থর ॥ 
তারে দেখে তখন তাপিত হয়ে হুবি। 
হাজিল। বৈষ্ণব জর যেন মেরু খিরি ॥ 
মহাবল কেবল যুগল জর যুঝে। 

মাথায় মাথায় পায় পায় ভূজে ভূজে। 
মাহেশ্বর মৃতপ্রায় বৈষ্ণবের বলে। 
বিশীর্ণাঙ্গ হয়ে ভঙ্গ দিল রণস্থলে ॥ 
বৈষ্ণব দেখিল মাহেশ্বর যাঁয় ছুটে। 
মার মার করিয়* পশ্চা্ৎ নিল! পিটে ॥ 
ত্রিভূবন ভ্রমণ করিলা শিবজর। 

'ভধু পাঁছ নাহি ছাড়ে কের কিন্কর ॥ 
কুষ্ণ বিনা পরিত্রাণ কোন খানে নাই। 
গড় করি পড়ে গিয়া গোবিন্দের ঠাই ॥ 
ভণে দিজ রামেশ্বর ভেবে ভাগবত । 
যশোমস্ত সিংহ নরেন্দ্রের অভাসত ॥ ৮৩ ॥| 


স্বর কর্তৃক কৃষ্ণের স্ততি। 


জিশির] সে তিন শিরে কষ্েরে প্রণাম করে 
অন্ভয় চরণ অভিলীষে। 

ঘন নেত্রে বহে নীর বিনয় করিয়! বীর 
প্রেমে গদ গদ হয়ে ভাষে॥ 

ভীত মাহেশ্বর জ্বর যুড়িয়! যুগল কর 
কৃষ্জের চরণে করে স্বৃতি। 


১৭৪ 


শিবায়ন। 


তুমি দেব পরাৎপর মনোবাক্য অগোচর 
আদিদেব অনস্ত-শকতি ॥ 
আত্মতত্ব তুমি ষড় খতু। 

সব্ব-আত্মা সনাতন সকলি বিজ্ঞান-ধন 
বিশ্ব স্ষ্টি স্থিতি নাশ হেতু ॥ 

লক্ষণে লখিন্থ আমি যেই ব্রন্ম সেই তুমি 
শান্তমুতি প্রসন্ন-হৃদয়। 

কাল দৈব কর্ম জীব স্বভাবাদি প্রাণ শিব 
তোমার বিভব বিনা নয় ॥ 

চরাচর যত কায়া সকল তোমার মায়া 
তুমি তার নিরোধ কারণ । 

জননী-জঠর-ভয় দুর কর তাপত্রয় 
তব পায় লইন্ু শরণ ॥ 

নানা ভাবে নানা জীব সর্ধ ঘটে এক শিব 
সবারে ভরণ তুমি কর। 

বিশেষে যে সাধু লোক তাহারে যে দেয় শোক 
আপনি তাহার প্রাণ হর। 

ভূমির হরিতে ভার পূর্ণ ব্রহ্ম অবতার 
আমায় করহ পরিত্রাণ । 

তোমার উল্লল অরে বিকল করেছে মোরে 
ছঃসহ সহিতে নারে প্রাণ ॥ 

মৃত্যু-কাজ-সর্প-ভয়ে মর্ত্যে তিদভুবন ধেয়ে, 
তবু নাহি পায় পরিব্রাণথ। 


ভর কর্তৃক কৃষ্ণের স্ততি। ১৭৫ 


তোমার শরণ লয় তবে ঘুচে মৃত্যুভয় 
অনায়াসে অশেষ কল্যাণ ॥ 
বিফল বিষয় রসে বদ্ধ হয়ে মায়াপাঁশে 


তব পদ ন সেবে যাঁবত। 

তাবৎ যন্ত্রণা পায় শরীরে সন্তাপ যাক 
তবে কেন আমায় এমত ॥ 

ত্রিশিরার স্তব শুনি তুষ্ট হয়ে চত্রপাঁপি 
বাচাইয়! বর দিল! পিছু । 

তোমার আমার কথ! যে জন ম্মরিবে তথা 
তুম পাড়] দিহ নাহি কিছু ॥ 

অঙ্গীকার করি জর বেতেযাত্র অতঃপর 
বর্বর বাণ আইল সেজে । 

যাঁর মার করি ছুটে অহঙ্কার নাহি টুটে 
বাঁড়িয়াছে শিবপদ পূজে ॥ 

ভট্ট নারায়এ মনি সস্তাঁন কেসরকনি 
যতি চক্রবন্তী নারায়ণ। 

তস্ত স্ুৃত,ক্ৃতকীতি গোবদ্ধন চক্রবর্তী 
তশ্ত স্রত বিদিত লক্ষ্মণ | 

তন্ত সত রামেখর শস্তুরাম সহোদর 
সতী ব্ূপবতীর নন্দন । 

মিত্রা পরমেখরী গতিত্রত! ছই নারী 
অষোৌধ্যা নগর নিকেতন ॥ 

পুর্ব্ব বাঁস যত্তপুরে হেমৎ সিধ্হ ভাঙ্গে যারে 

রাজ] রামসিংহ কৈল প্রীত। 


১৭৬ 


শিবায়ন। 


স্থাপিক্া কৌশিকীতটে করিস পুরাণ পাঠে 
রচাইল মধুর সংগীত ॥ ৮৪। 


বাণের সহিত কুঞ্ছের যুদ্ধ। 
ছন্দুভি বাঁজন1 বাজে রূণে সাজে বাজা | 
বলির নন্দন বীর বাণ মহাতেজ। ॥ 
দশশত ভূঞ্জে তার দপশত বাণ। 
বারাইল বিমানে বলিয়া হান হান 
সারথি হাঁকিল রথ অতি বড় বেগ। 
রথের নিনাদ যেখ প্রলয়ের মেঘ ॥ 
নাসার নিশ্বাস যেন গ্রলয়ের ঝড়। 
কুপিয়। কির কাছে আইল নড়বড়॥ 
ডাগর ডাগর ডাক ছেড়ে ছাড়ে শর। 
পয়োধর বর্ষে ধেন পর্বত উপর ॥ 
সহজ সহ্জ্র শর যুড়ে একবারে । 
নিজ বাপে নারায়ণ নিবারণ করে ॥ 
শূন্ত হৈল তুণীর সমাপ্ত হৈল শর । 
ধরিল সহজ ভূজে সহ তোমর ॥ 
ঘন ঘন ডাকে মার মার হাঁন হান। 
একবারে কৃষ্ণে মারে দশ শত বাণ ॥ 
বাস্থদেব কুষিয়। বাণের যত বাণ। 
স্থদর্শনে ফষাটিয়। করিল খাঁন খান ॥ 
পাষাণ পাঁদপ ফেলে মারিতে পন্চা। 
কৃষ্ণ ধরে কাটিতে আরস্ত কৈল হাত 


[শিব কর্তৃক কৃষ্ণের স্তব। ১৭৭ 


যেন বড় বৃক্ষের কাটিয়া! ফেলে ডাল? 
হস্তগুল1 পড়ে ভূমে হয়ে সপ্ততাল। 

চারি হস্ত আছে ষবে হেন কালে হর। 

ই] হী কৰে ধরিল কৃষ্ণের ছুটা কর। 
সেবক-বংসল শিব সেবকের দায়। 
কৃষ্ধজেরে করয়ে স্গতি রামেশ্বর গায় ॥ ৮৫॥ 


শিব কর্তৃক কুষ্ধের স্তব। 


তুমিপ্রন্ম পরজ্যোন্তি বাঙ্মনোনিগু অতি 
স্থল স্ুঙ্া চরাচর সব। 
অমলাত্মা সব যাকে আকাশের প্রা দেখে 
যত দেখে তোমার বৈভৰ ॥ 
তৰ নাভি নতস্থল মুগ অগ্নি শুক্র জল 
জী শির চক্ষু দিবাকর। 
চন্দ্র মন দিক্‌ তি অজ্ঘি ধার বস্থমতী 
আমি আআ সমুদ্র জঠর ॥ 
ভুজ যার জন্তভেদ্ী লোম যার মহৌষধি 
শেষ যার কেশের নিম্মীণ। 
হাদয় যাহার ধন্ম সে তুমি পরম ব্রহ্ষ 
লোক-গুরু পুরুষ প্রধান ॥ 
অফ্যুতানন্দ অবতার । 
এই অবতার ধরি . ধনু সংস্থাপন করি 
জগতের করিলে নিস্তার ॥ 


৯৭৮ 


শিবায়ন | 


যেমন সুধ্যের কর প্রকাশিয়। চরাচর 
আপনারে প্রকাশে আপনি। 

তেমন তোমার মায়া নিগুণে ধরিয়া ছায়! 
গুণবান করেন গুণিনী॥ 

এক তুমি আদিমুর্তি সকল তোমার কীত্তি 
সকলে আপনি সর্বময় | 

তুমি ব্রহ্ম ধর্্মসেতু অহেতু অশেষ-হেতু 
অনির্বাচ্য অনস্ত অবায় ॥ 

তুমি সকলের সার তোমা বিনা নাহি আয় 
অজ্ঞান বুঝিতে নাহি পারে । « 

পুত্র দার! গৃহস্থথে প্রসক্ত হইয়া থাকে 
ডুবে উঠে ছুঃখের নাগরে ॥ 

লতি দেবদত দেহ নরলোকে অজিতেন্দ্িয় 
অনাদর করে তুর! পায়। 

আপন। বঞ্চন করে পশ্চা্ ভাবিয়া মরে 
অমৃত ছাড়িয়। বিষ খায় । 

ষে জন বিজ্ঞান ধরে সে তোম। ছাড়িতে নারে 
কেবল অনন্ত করি জানে। 

এমন বিস্তর বল্যা শঙ্কর গ্রণত হৈলা 
সথহাদাত্ম-দেবের চরণে ॥ 

শিব বিষুণ কোলাকুলি বাণ নিল পদধূলি 
শঙ্কর সপিল হাতে হাতে। 

কছে ছ্বিজ রাষেশ্বর কূপ। কর হরিহর 
যখোমস্ত সিংহ নরনাথে ॥ ৮৬ | 


বাণ রাজার প্রতি প্রসাদ । 


হরিকে কহেন হর শুন কৃপাসিন্কু। 
অনুরক্ত অতি তক্ত বাণ মোর বন্ধু ॥ 
অনুগত অস্ুরে অভয় দিন আমি । 
এই সে আমার বাক্য আজ্তা কর তুমি ॥ 
তব ভক্ত প্রহ্লাদ্দ ইহার পিতামহু। 
তার প্রতি তোমার জানিবে যত নেহ ॥ 
তত ন্বেহ আমার ইহাতে ইহ! জানি। 
তুমি ন্নেহ কর বলে'সমর্পিলা আনি ॥ 
হরের বচনে হর্ষ হয়ে কন হরি। 
সর্ধকাল আমরা তোমার আজ্ঞাকারী ॥ 
আপনে যে বলেছ মে অতি বিলক্ষণ। 
অলঙ্ষ্য তোমার আজ্ঞা লজ্বে কোন জন ॥ 
তোমার প্রিয়কে পীড়া করি নাই কতু। 
সকলের সার তুঙ্ি সবাকার প্রভু ॥ 
এ বাণ বলির বেট! প্রহলীদের পৌন্র। 
তাহারে বলেছি বধ্য নহে তব গোত্র 
তাহান্ুত তোমার ভক্ত মোর প্রিয়তম | 
বাহুচ্ছেদ করে কৈন্ু দর্প উপশম ॥ 
পৃথিবীর ভার গ্রেল ভাল হৈল কর্্দ। 
আর কিছু করি আমি অন্থরের শর্্ম ॥ 
পাধদ-প্রধান হয়ে আমর আশীষে | 
হবেক অব্রামর রবেক টৈকলাসে ॥ 


১৮৩ শিবায়ন। 


চারি ভূজে তোমার চরণ ছুটা পূজে । 
আনন্দসাগরে বাণ থাকিবেক মজে ॥ 

কৃষ্ণ কৈলা আশীর্বার বাণ হইল নতি ৷ 
শিবাদেশে উষাসনে আনে উধাপতি ॥ 
ভণে ছিজ রামেশ্বর ভেবে ভাগৰত । 
যশোমন্ত সিংহ নরেন্রেত্ সভামত ॥ ৮৭ ॥ 


অনিরুদ্ধের বিবাহ । 


ভাগ্যবান বাণ রাজ (দ্ধ হেল আশ।। 
অনিরুদ্ধ সহিত উবার হৈল্স তৃষা ॥ 
বিচিত্র বসন বনুমূল্য অলঙ্কার |, 
বৌতুক কৌতুক কত শামা নাহি ভার ॥ 
চিত্ররথে চাপাইয়া চলল পশ্চাহ । 
আনন্দে দুন্দুভি বাছে নাচে নরনাথ | 
আগে আগে নৃত্য করে বিদ্যাধরীগণ । 
গড় করি গোবিন্দে করিল সমর্পণ ॥ 
অনিরুদ্ধে হেরিয়া ভাসিল হলধরণ। 
উষার দেখিল চারি মাসের উদর ॥ 
গোপীনাথ গদ্য করে পৌত্রবধূ হেরি । 
পন্মিনী প্রদ্যন্নবধূ পরম স্বন্দরী ॥ 
বরকন্তা দেখি সবে আনন্দ হৃদয়। 
শত্ভৃকে সম্ভাষ করি গোবিন্দ বিজয় ॥ 
রুদ্রাণী-মোদিত রঙ্গ করিয়া বিস্তর । 
চক্রপাণি চলে অনিরুদ্ধ-পুরঃসর ॥ 


রকান্্ররের উপাখ্যান । ১৮১ 


দ্বাদশাক্ষৌহিণী সন চতুরঙ্গ দল। 

আগে পিছে চলিল। করিয়া কোলাহল ॥ 
শুরু রক্ত গীত কৃষ্ণ পতাকার ঘট।। 

শঙ্খ দুন্দুভির শব্দ গেল ব্রন্মকোট। ॥ 
অনিরুদ্ধ-পুরঃলর গ্রবেশিলা পুবী | 

ঘরে আইল হারাধন হয়েছিল চুরি ॥ 
আনন্দের সীমা নাই গোবিন্দের ঘরে। 
অঙ্গনে অঙ্গন! উখানিল কন্তাবরে ॥ 

নৃত্য গীত বান্য সব নগরের শোভা। 

ঘরে ঘরে ঘোষে লোক গোবিন্দের প্রভা ॥ 
এই কৃষ্ণ-বিজ্নয় প্রভাতে যদি শ্মরে। 
প্রাজযু নাহি হযু পীপ্‌ যাব দাবে ॥ 

পালা পূর্ণ হৈল মাণান্বাদ অতঃপর | 
অজিত সিংহেরে রক্ষ রক্ষ বামেশ্বর ॥ ৮৮ ॥ 


ইতি পঞ্চম দিবস্ঈয় নিশাপালা সমাপ্ত 


পাশা সপ পা 


ষ্ঠ দ্রিবসীয় দিবাপালারন্ত। 
রূৃকাস্রের উপাখ্যান । 


হরি-হর-সংবাদ শুনিয়া! হৈমব্তী। 
হাসিয়া হের পায় হইলেন নতি ॥ 
সাধু সদাশিব সত্য মেবক-বৎমল । 
চতুর্বর্গ-দাতা দুটা চরণ কমণ ॥ 
৬ 


১৮২ 


শিবায়ন | 


ভোলানাথে মিলে থাকে ভক্তগুলি ভাল । 
এমন ভক্তের কথ! আর কিছু বল ॥ 
বিশ্বনাথ বলেন বলিতে বাসি ত্রীড়া । 
পাঁয় পড়ে বর লেই পিছু দেই পীড়া | 
বুকাস্ত্ররে বর দিয়! বিশ্ব কুলি ধেষে । 
বিষ আসি বাঁচাইল বিপ্রবেশ হয়ে ॥ 
শ্মিতমুখী শুনে বলে এ ত বড় রঙ্গ । 
মৃত্যুঞ্জয় হয়ে মুত্াভয়ে কেন ভঙ্গ ॥ 
শৈলস্তুতা শুন বড় কথা উপস্থিত: 
শুকমুখে শুনে যাহা রাজা পরীক্ষিত ॥ 
বুক নাঁমে অনুর আছিল এক জন | 
শকুনির কুনু শুন তার বিবরণ ॥ 
বাহু-বলে বিশ্ব জয় করি বীর্বর । 
নারদের উপদেশে আরাধিল হর ॥ 
সাধন করিলে শান্ত সিদ্ধ হয় কাজ । 
কোন দেব! কার সেবা! কহ সুনিরাজ ॥ 
আশুতোষ উমাপতি যদি দিলা কয়ে। 
যড়হ সাধিল সকৃতৎ পাংশ্ুসুট্টি খেয়ে ॥ 
সপ্তাহে অস্থুর দুষ্ট রুষ্ট হয়ে হরে। 
অগ্নিকুণ্ডে দিল মুণ্ড জীল হরবরে ॥ 
দেব-দেবে দয়া হেল দেখে তার ছুঃখ । 
বিলক্ষণ বর মাগ বলে পঞ্চমুখ 1* 
বঞ্চিত বাঞ্িত বর নাগিলেন এই । 


যার শিরে হস্ত দিব ভন্ম হবে দেই | 


রূকা সবরের উপাখ্যান | ১৮৩ 


হিংসকের হিংসার হয়েছে অভিলাধ। 
বিস্তর বলিনু বোধ মানে নাহি দাস॥ 
এড়াইতে নারিয় অস্থুরে দিনু বর। 
পরীক্ষিতে মোর মাথে দিতে আসে কর ॥ 
প্রাণভয়ে পালান্ পশ্চাৎ নিল ভেড়ে। 
আ'লাইল জটা বাঘছাল গেল পড়ে ॥ 
রূুধষিল অসুর তার খসিল অধ্বর ৷ 
এলোচুলী ধেয়ে খুলি দুই দিগস্বর | 
চতুর্দশ ভূবন হইল চমতকার । 

হাঁন্জ হায় বলে মাক্প-মার বান মার । 
ব্রহ্মাণী সহিত রক্ষা ডুটে হংসরথে । 
গরুড়ে গোবিন্দ লক্ষী সরস্থভী সাথে॥ 
স্থুরবুন্দ সহ ইন্দ্র সেহ আইল ধেয়্যে। 
চার! নাহি কার সবে রৃহিলেন চেয় ॥ 
বিষু হয়ে বট বাকৃপটু বিলক্ষণ। 
সম্বোধির। হাস্যাভাসে কৈল সম্ভাষণ ॥ 
তোরা ছুই দিগম্বর ধাওয়াধাই কেন। 
ধাড়ায়ে বৃত্তান্ত কহ রহ ছুই জন ॥ 
মধ্যে হৈলা মাধব ছু দিকে ছুই জন। 
বৃকান্থুর বন্দিয়া বলিল বিবরণ । 

বুকের বচন বটু উড়াইল হাসি। 

বুথ! কষ্ট পাইলে বাছ। এত দূর আসি॥ 
কার শিরে হস্ত দিলে কেহ ভক্ম হয়। 
এ কথা কেমনে মনে করেছ প্রত্যয় ॥ 


১৮৪ 


শিবায়ন। 
দক্ষশীপে শিবের পিশাচ এত হৈতে। 
তদবধি পারে নাই কারে কিছু দিতে ॥ 
ঈশ্বরাজ্ঞ অমোঘ এমন যদি জ্ঞান । 
স্বমন্তকে হাত দিয়া দ্রেখ নাই কেন ॥ 
মহাসুরে মোহ করে মাধবের মায়া । 
নিজ শিরে হস্ত দিল ভশ্ম হৈল কায ॥ 
হরে ধরি করে হবি প্রেম আলিঙ্গন। 
ছুন্দুভি বাজন। বাজে নাচে স্থরগণ ॥ 
কিন্নর গন্ধব্বগণ গান করে তারা। 
শুক্র কৈল স্থধাবৃষ্টি স্ুম্থ হেল ধরা | 
পুণ্যগন্ধবূত বাধু বছে মনা মন্দ |. 
[শব পবত্রাণে হেল সবার আনন্দ ॥ 
পশুপতি প্রশ্ঘাপয়া পদ্ধনাভ কয়। 
বিশ্ববীজ বিশ্বনাথ সদাশন্দ ময় । 
আত্ম! তুমি আমার আরাধা সবাকার । 
তোমার তুলন! তুমি তুল্য নাহি আর।॥ 
আশুতোষ উমাঁপতি ভকতের বশে। 
হিংসক হইল হত আপনার দোষে ॥ 
সাঁধু শব নমঃ শব্দ জয় শবা কয়ে। 
বিবুধ-বিদাঁয় বিশ্বনাথে নত হয়ে ॥ 
স্ুপবিত্র চরিত্র গিত্রিশ-পরিত্রাণ। 
শুনিলে সম্পদ স্থথ সকল কল্যাণ ॥ 
এ কথা ঈশ্বরী শুনে ঈশ্বরের মুখে | 
রাত্রি দিবা শিবসেবা সীম নাহি সুথে ॥ 


পার্কতীর ধর্দ-জিজ্ঞাসা। ১৮৫ 


এমন প্রভুর পদ পুজা নাহি করে। 

মুড জীব জীষ্বে কেন যায় নাই মরে ॥ 
পরিতোষ প্রতৃর প্রচুর হয় যাতে। 

যত্ব করি জিজ্ঞাসিব যজ্ঞদান ব্ররতে ॥ 
চন্দ্রচুড়-চরণ চিত্তিয়া নিরস্তর। 

ভব-ভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রাম্খবের ॥.৮৯ ॥ 


কারীর দ্র 


পার্বতীর ধর্মম-জিজ্ঞাস।। 

পর্বত-পুরবরে কৈলাস শিখরে 
সকল রত্র বিভৃষিতে। 

গন্ধব্ব কিন্নর। প্রচুর দেবাস্থুর 
স্থসিদ্ধ চারণ সেবিতে ॥ 

অপ্সরবন্দাবৃত ছুন্দুভি নৃত্যগীত 
মহযি মুখে বেদধ্বনি। 

সকল পুষ্পফল শোভিত সর্বকাল 
সে স্থল মহিমা এমনি ॥ 

স্স্থিরচ্ছায়াবৃক্ষ আরূঢ় নান পক্ষ 
নানামত নিনাদিতে। 

সুন্দর পারিজাত প্রহ্থন সমুডূত 
দিওমুখ গন্ধ আমোদিতে ॥ 

আকাশ গলীমৃত তরঙ্গ নিনাদিত 
ত্রিগুণযুত বাঁয়ুবহে। 

নুরম্য সেই স্থানে বসিয়া বরাসনে 
সদত শিবছুর্গী রহে ॥ 


১৮৬ 


শিবায়ন। 


একদা শিব সেবি জিজ্ঞাসা কৈলা দেবী 
আনন্দে পেয়ে বৃযকেতু 
শুনহে শূলপাণি তোমারে আমি জানি 
ধন্মার্থ কাম মোক্ষ হেতু ॥ 
অনেক পুণ্যফলে অভয় পদতলে 
, আমার রসের লহরী | 
কহ হেস্থুরশেষ্ট যে কম্মেতুমি তুষ্ট 
সেসব কম্ম আমি করি॥ 
কি ব্রত ষজ্ঞ দান 'অথবা তীর্থ স্নান 
তোমার কিসে পরিতোষ । 
এ কথ! সত) করি কাঁহবে ন্দিপুরারি 
ক্ষমিয়। মোর যত দোষ । 
দেবীর এ বচন শুনিয়। ভগবান 
শঙ্কর আরন্তিলা কথ] । 
বিরচে রামেশখ্বর শ্রীনশ্দিকেশ্বর 
পুরাণ সুদঙ্গত যথা ॥ ৯০ | 


শিব রাত্রের বিধি। 
শঙ্কর সস্তষ্ট হয়ে স্ন্দরীকে কন। 
বিধুমুখী শুন ব্রতরাজ বিলক্ষণ ॥ 
ফাল্গুনের চতুদ্দিশা কৃষ্ণপক্ষে হয়। 


তাহার যে রাত্রি তাকে শিবরাত্রি কয় ॥ 
সেই শিবরাত্রি ব্রত যেই জন করে। 


 মিশ্ক্» ভবের হয় ভবভয় তরে ॥ 


শিব রাত্রের বিধি | ১৮৭ 


স্নানমন্ত্র উপহার তার নাহি দায় । 
উপবাস মাত্র আম! অকস্মাৎ পায় ॥ 
ব্রতের বিধান বলি শুন সাবধানে । 
ব্রহ্মচর্যা সমাহিত ত্রয়ে।'দণা দিনে ॥ 
নান পুজ! ন্ত্যক্কত্য কবি সমাপন । 
নিরামিষ হবিষ্য বা সরুত ভোজন ॥ 
শিব নাম স্মৃতিমার করে রাতি কালে। 
স্থপ্ডলে বা কুশে শুয়ে সংঙ্কগত স্থলে ॥ 
রাত্রি শেষে উদ্যান করিয়া তার পর। 
আবশ্ঁক রুত্যের কর্তব্য দ্রুততর ॥ 
অন্দয়ে স্নান সন্ধ্যা করি সমাপন । 
শবন্বদল বস্তুর কারবে আহরণ ।॥ 

তার পরে মধ্যাঙেতে নিত্য কর্ধ্ম সারি। 
পশ্চাতে পশ্চিষ জন্ধ্য। উপাঙ্না করি ॥ 
মদ্যাদ্যে স্থপ্ডিলে লিঙ্গে স্কাবরে বা শিবে। 
যত্ব করি লিঙ্গ পিঠে বিশ্বাদল দিবে ॥ 
ধত পুষ্প সকল*জনিবে এক ঠাই। 
এক বিন্ব দলের তুলনা দিতে নাই । 
মণিমুক্ত।,প্রবাঁল পুরট পুষ্পচয় । 
বিন্বদলে প্রীত বত তাঁতে তত নয় ॥ 
প্রহরে প্রহরে সান পুজা! বিশেবত | 
গন্ধ পুষ্প দিয়! ছুপ্ধ দধি মধু ঘ্বৃত ॥ 
ছগ্ধে স্নান প্রথমে দ্বিতীয় দিপা দধি 1 
স্বত্তে করে তৃতীয়ে চতুর্থে মধু বিধি॥ 


১৮৮ 


কারাদ 


পঞ্চরাত্রি বিধানে বলিয়। মূল মন্ু। 
যথাশক্তি আমারে পুজন পুণ্যজনু ॥ 
নৃত্য গীত বাদ্যে করে নিশি জাগরণ । 
অপর দিবসে আগে ব্রাহ্মণ ভোজন ॥ 
বিপ্রে পুজি পশ্চাত পাঁরণ করে গিয়া । 
তাহার পুণ্যের কথ] শুন মন দিয়া ॥ 
যজ্ঞদান তপস্তায় বত পুণ্য হয়। 

ইহার ষৌড়শ কলা তুল্য কেহ নয়! 
বে করে এ ব্রত তারে চতুর্ধর্গ দি। 
গাণপত্য লভে আর অধগর কি ॥ 
পুণ্যশেষে পশ্চাৎ পৃথিবীস্থলে গিয়া। 
যেস্ুথ সম্পদ পায় শুন মন দিয়া ॥ 
সপ্তদ্বীপেশ্বর হয়ে হয় কমচারী। 
তিথির মাহাত্ম্য শুন ত্রিপুরসুন্দরী ॥ 
পশুপতি আরম্তিল! পুরাতন কথা। 
দ্বিজ রামেশ্বর বলে শুনে শৈলন্তা ॥৯১॥ 





ব্যাধের শ্বগয়ায় গমন। 


আছে এক পুরী তার নাম বারাণসী। 
সর্ধগুণসমন্থিত স্বর্গ হেন বাসি ॥ 
তাতে এক ব্যাধের আছিল অবস্থিতি। 
সর্বদা হিংসক হয় ছুর্জন দুর্দতি ॥ 

খর্ব বপু খল কৃষ্ণ তণ্ত তাম্রকেশ। 
পিঙ্ললোচন পাপী পিশাচের বেশ ॥ 


ব্যাধের মবগয়ায় গমন । ১৮৯ 


পণ্ড হিংসা সঙ্জা (য়) তাঁর পরিপূর্ণ ধাম। 
বাগুর। শল্লাদি করি কত লব নাম ॥ 
এক দ্বিন সেই ব্যাধ প্রবেশিয়! বনে। 
বধিল বিবিধ পণ্ড বিস্তর যতনে ॥ 
মাংসভার বান্ধিয়। মনের অভিলাঁষে। 
গমন উদ্যম কৈল আপনার বাঁসে ॥ 
চলে যেতে শ্রম হৈল গুরুতর ভারে। 
অসমর্থ হৈল বড় বনের ভিতরে ॥ 
বিশ্রাম বাসনা করি বৃক্ষতলে শুইল। 
নিপ্রার আবেশে অবশেষ দিন গেল ॥ 
সধ্য অস্ত গেল হেল ভয়প্রদা নিশা। 
নিদ্রাভঙ্গ ছৈতে ব্যাধ হারাইল দিশ1 | 
উঠিয়া বসিল ভয়ে হৈল সৃতপ্রায়। 
অন্ধকারে আর কিছু দেখিতে নাপায়॥ 
করে মনে মত্রি বনে তার নাহ দায়। 
কিন্ত কোঁন জন্ত পাছে মাংস ভার খায়॥ 
প্রাণপ্রণে প্রচুর পিসিত করি কোলে । 
ইাটু পাড়ি বড় বৃক্ষ হাতাড়িয়! বুলে॥ 
বৃহদ্‌ বি্ববৃক্ষ পাইল বিস্তর আয়াসে | 
মাংস ভার বাধিল বিবিধ লতাপাশে ॥ 
বৃক্ষোপরে আগনি উত্থান করে রয় । 
রামেশ্বর বলে তার তলে পশ্ভয় ॥ ৯২॥ 


বেট পারি লাাক 


ব্যাধ কর্তৃক শিবপুজা। 

ক্ষুধার্ত তৃষার্থ ব্যাধ বুক্ষের উপর 
পরিপ্রুত নীহারে কম্পিত কলেবর। 
এইরূপে জাগিয়৷ রহিল রাত্রিকালে। 
দৈবা আমার হিল ছিল বৃক্ষমূলে ॥ 
শিবরাতি সে দিন লুব্দক অনাহারে । 
গাত্রবেয়ে হৈল হিমপাত মোর শিরে ॥ 
তনু যত কাপে তত তরুবর নড়ে । 
বৃস্তখসে বুদ্ধ বৃদ্ধ বিন্বদল পড়ে) 

তার জেই দশ মোর তোষে নাহি সীষ। | 
তিথির মাহাস্ম্য বিবদলের মহিমা ॥ 
স্নান নাহি পুজা নাহি উপভার শুন্য। 
তবু তিথি মাহান্ত্যে মহত পাইল পুণ্য ॥ 
এই রূপে সেই ব্যাঁধ করি ব্তোত্বম। 
প্রভাঁতে প্রস্থান কেল আপন আশ্রম ॥ 
ব্যাধ-বৃত্তি করি নিত্য কত কাল.ছিল। 
পরে তার মৃতুকাল উপস্থিত হৈল ॥ 
অধমে আনিতে অন্তকের আজ্ঞ। পেয়ে। 
অযুত অযৃত যমদূত আইল ধেয়ে ॥ 
কার হাতে লৌহদণ্ড কার হাতে নড়ি। 
ধনুর্বাণ লয়ে কেহ ধায় রড়ারড়ি ॥ 
লোহার মু্গর লয়ে লম্ক দিয়! পড়ে । 
খড়গবন্ম ধরে কেহ ধায় উভরড়ে ॥ 


ব্যাধের পরলোক গ্রাপ্তি । ১৯১ 


কার হাতে শেল শৃল কার হাতে ছুরি। 
কপাঁণ কুঠার আর কাটার কাটারি ॥ 
পরশু পটিশ আদি নানা অন্ত্রধরি | 
ধাইল ধর্খের দূত ধর ধর করি 
ভয়ঙ্কর যমের কিন্কর সাজি মাইল । 
চতুর্দিক চেয়ে বাঁধ চমকার হৈল ॥ 
কাট কাট কহে কেহ কহে মার মার। 
কেহ কহে বাধ বাধ বিদার (ব্দার ॥ 
লুঠিয়া ইন্জিয় গ্রাম পাওয়াইল ভ্রম । 
কৈল শেষে চর্দ্পাশে বন্ধন উদাম ॥ 
সেইকালে মম দূত সঙ্গে হৈল জঙ্গ। 
দ্বিজ রামেশ্বর বলে শুন তার বঙ্গ 1৯৩) 


ব্যাধের পরলোক প্রাপ্তি । 


হেন কাঁলে মম চিত্ত হইল চঞ্চল । 
অকম্মাৎ আপন কিল টলমল ॥ 

সে যে উপবাঁসা ছিল শিবরাত্রি দিনে । 
সেই কথ! সকল পড়িল মোর মনে ॥ 
কিস্কব্ধে কিন বারাণসে ব্যাঁধ মরে । 

সে মোর সেবক শীত্ব আন গিয়া তারে ॥ 
এইরূপ আমার অমোঘ আজ্ঞা পেয়ে । 
অযুত অযুত শিবদূত গেল ধেয়ে ॥ 

ষমদুত ব্যাধকে বন্ধন দিতে যায় । 

হেন কালে মম দূত মান! কৈল তায় ॥ 


১৯২ 


শিবায়ন। 


কি কর্ম করিন্‌ ওরে যমের কিন্কর । 
শিবের সেবকে বাঁধ বুকে নাহি ডর ॥ 
ইহাকে না ছুয়ো কেহ কষ্ট নাহি দিয়। 
এই মহাশয় বড় মহেশের প্রিয় ॥ 
ঈশ্বরের আক্দাঁষ এসেছি মোরা নিতে । 
যমের কি বোগ্যত! ইহারে পারে ছু'তে ॥ 
শিবদূত বাক্য শুনি যমদূত হাসে । 

ব্যাধ বেটা শিবের সন্তোষ কৈল কিসে | 
জানে নাহ জপ পূজা যক্ত নান ব্রত । 
সর্বদা হিংসক সর্ববধর্ম-বহিদ্দত | 

এমন অবমে যি ঈশ্বর উদ্ধারে । 

তবে আর শমন দমন দিবে কারে ॥ 
শিবদূত বলে তাহা আমরা কি জানি । 
কিজানে কি গুণে কশ।| কৈল শলপাণি॥ 
ঈশ্বরের আজ্ঞা ইহাবে যাব লয়ে । 
শুনিয়া অত যমদূত উঠে কয়ে ॥ 

মোরা যম-কিস্কর বর আন্ছাকারী। 
কিপ্রকারে ইহারে ছাড়ির! যেতে পারি ॥ 
বদাবদে যুদ্ধের উদ্যম উপস্থিত । 

রচে দ্বিজ বামেশ্বর শিবের সঙ্গীত ॥৯৪1 


শিবদূত ও যমদূতে যুদ্ধ । 
শিব সেনাগণ করিয়! গর্জন 
ছুটিল বজের পারা । 
ধমদূত উপর বরিখৈ খরশর 
যৈছন জলধর ধারা ॥ 
তৈছ্‌ন যমভট করুচ্যৈ উতৎ্কট 
 ক্ষিপ্পৈ বভৰিধ বাণ। 
দুর্জয় দুইদল সকল মহাবল 
_ অবিরল বলে হান হান। 
যুদ্ধের মন্ধ্য ছুন্দুভি বাদ্যে 
তাওব জন্মিল হর্ষে। 
বধ বধ মথ মথ নিস্বন অদ্ভূত 
পাদপ পর্বত বর্ষে ॥ 
লোহার মুদগর কুঠার তোমর 
শেল শূল খরধার ছুরি । 
ডাবুশ পটিশ পরশু পরশ্বধ 
থরতর বরিধৈ স্ুরি ॥ 
থঙ্জাচন্ম ধরি মার মার করি 
চৌদ্দিকে বেড়িয়া বাট । 
ভণে রামেশ্বর শঙ্কর-কিন্কর 
নির্ভয়ে যুড়িল কাট ॥ ৯৫ ॥ 


নারে হারাবার 


১৭ 


ব্যাধের শিবলোকে গমন | 


শিব বলে শৈল-স্ৃতা শুন তার রঙ্গ । 
যম সম যমদূত কৈল কত জঙ্গ ॥ 
মন্লিযোগে মদ্দত মাতিল মহারণে। 
জারাজারা কেল দারা যমদূতগণে ॥ 
মুষলের মারে কার মাথ। গেল ফেটে । 
বিক্পপ করিল কাঁর নাক কাঁণ কেটে ॥ 
সকল শরীরে কার শোণিতের ধারা। 
উদয় করিল যেন অরুণেক পারা ॥ 
থেটকের চোটে কার চক্ষু গেল উড়ে । 
চড়ায়ে ভাঙ্গিল মুখ দত্ত দিল তুড়ে ॥ 
পাছাড়িয়। মুচড়িয়। ভাঙ্গে কার ঘাড়। 
ঘোর শব্ধ করি কেহ কহে ছাড় ছাড়॥ 
কেহ ধরে মারে কারে করে তাড়াতাড়ি । 
পাছাড়ে বসিল বুকে উপাড়িল দাড়ি ॥ 
প্রলয় পাবকে কার অঙ্গ গেল এপাঁড়।। 
হস্ত পদ গেল কেহ হৈল ঠৃ'ট কেোঁড়! ॥ 
পরগু পটিশ কার পেটে দিল পিটে। 
আত ধরে এমনি অবনি বুলে লুটে ॥ 
কার কেশে ধরে কীল গোটা পাচ ছয় । 
হাঠু পাঁড়ে ছক লাগে ই করিয়া রয় ॥ 
বুলায়ে বস্থধা তলে বুকে মারে হুড়া । 
গড়াগড়ি, যায় যেন গৃহস্থের পুড়া ॥ 


যমের সহিত নন্দীর কথা। টন 
কেহ বলে মরি মরি কেহ বলে ছাড়। 
কল শ্বরে কান্দি কেহ করে বাড় বাঁড়।॥ 
আহা আহা উহু উহু করে হায় হায়। 
ঘাঁত হয়ে ঘোর ঘায়ে ঘরমুখে ধায় 
মহেশের দূত মাতাইল মহা জঙগ। 
জর জর হয়ে যমদূত ছিল ভঙ্গ ॥ 
আনন্দ দুন্দুতি করে শিবদূতগণ | 
বিমানে টকলাসে গেল ব্যাধের নন্দন ॥ 
হর্ষ হয়ে হৈমব্তী হরে নতি হৈল]। 
রামেশ্বর বলে ধন্ঠমহেশের লীলা ॥ ৯৬ ॥ 


4০০০, পর এঞস্স 


যমের সভিত নন্দীর কথা । 


পণশুপতি পার্ধতীকে বলিছেন পুনঃ । 
যমে যমদূত কান্দি কি কয় তা শুন ॥ 
কৃতাস্তের কাছে কান্দি কহিল প্রচুর । 
ঈশ্বর তোমার অধিকার কৈল দূর ॥ 
এই দেখ অবস্থা করিল শিবদূত। 

পাঁপ করি পশুপতি পাঁইল ব্যাধ-স্তৃত ॥ 
এ কথ! শুনিয়। যম হৈল চমতকার । 
আইল শিব সাক্ষাতে আনিতে অধিকার ॥ 
প্রবেশিতে মন্দিরে নন্দিরে হয়ে নতি। 
স্বারপালে দেখাইল দূতের দুর্গীতি ॥ 
ক্তাঞ্জলি হইয়৷ কহিল বিবরণ। 
বিশ্বনাথ বধে মোরে ব্যাধের কারণ ॥ 


শিবায়ন। 
জীব হত্যা করি যার জন্ম গেল বয়ে। 
সে আইল শিবের কাছে সাঁধু লোক হয়ে ॥ 
মহা পাপ করি যদি মুক্ত হবে সবে। 
পাপ পুণ্য বিচারে কি বাজ আর তবে ॥ 
যমে বা কি কাজ যম যাকু দূর হয়ে। 
হ্চ্ছন্দে সবাই রহু শিবলোক পেয়ে ॥ 
গেল অধিকার মোর হৈল বিলক্ষণ। 
এত দিনে এড়াইন্গ লোকের ভৎসন ॥ 
অধিকার করিতে আমার সাধ নাই। 
বলিয়া! বিদ্বা় হব বিশ্বদেব-ঠাই ॥ 
নন্দী বলে আহা এত অভিমান কেন। 
ব্যাধের বিষয়ে দুঃখ বলি তাহা শুন ॥ 
সর্বজ্ঞ সকল কথা সমাধিল শুনে। 
ব্যাধ বলে ছুরাত্া আপনি নিল মেনে ॥ 
যাবৎ জীবন জীব হত্যার উদ্দেশ । 
পাপ ম্বাত্র করেছে পুণ্যের নাহি লেশ। 
তথাপি এ পাপী ষে তোমারে দিল শোক। 
শিবরাত্রি গ্রভাবে পাইল শিবলোক । 
বলিলেন ব্যাধের ব্রতের বিবরণ । 
ব্বামেম্বর বলে শুনি বিস্ময় শমন ॥ ৯৭ | 





শিবরাত্রি ব্রতপ্রতিষ্ঠা। 


নন্দিকে বন্দনা করি দূতান্িত হয়ে । 
গিয়। ঘরে নিজ চরে রাখিলেন কয়ে ] 
শিব সেবা করে যেবা শিব নাম লয়। 
কিন্বা শিবরাত্রি দিনে উপবাদী রয়। 
সর্বথ| শিবের সেই শিব তার প্রভৃ। 
তাহার নিকটে তোরা যাস নাহি কভু ॥ 
যম বাক্যে যমদূত জানিয়া নিশ্চয়। 
সেপ্অবধি শৈবেরু নিকট নাহি হয় ॥ 
তার মধ্যে শিবরাত্রে উপবাস যার। 
দুর হতে দণ্ডবত ছুটা পায় তার ॥ 
এমন এ ত্রতের প্রভাব খানি শিবা । 
ধল বরবার্ণনী বর্ণিব আর কিবা ॥ 
শিষরাত্রি প্রিয় মোর যত প্রিয় তুমি । 
কেবল তোমার ভাবে কহিলাম আমি 
একথ] ঈশুরী ঈশ্বরের মুখে শুনে। 
শৈল সুতা রহিলেন সবিষ্ময় মেনে | 
হর্ষ যুতা সেই কথা সদা জাগে মনে। 
শরতের ফড়াই কৈল বান্ধবের স্থানে ॥ 
জা প্রা প্রসঙ্গ শুনিলা পরন্পূরে। 
ৃথিবীতে গ্রচার হইল ঘরে ঘরে । 
পঞ্ডপতি পর যেন পুজ্য নাহি আর। 
অদ্বমেধ যকত যেন যত যজ্তমার | 


শিবায়ন। 


গঙ্জাসম ত্রিভূবনে তীর্থ নাহি যথ!। 

ব্রত মধ্যে শিব রাত্রি ব্রতরাজ তথা ॥ 

ভণগে রাশেশ্বর নন্দিকেশ্বরের মত । 

এত দুরে সাঙ্গ হৈল [শিবরাত্রি ব্রত ॥ ৯৮॥ 





একাদশী-মাহাত্য কথন । 


যোগেশ্বরে যত্র করে জিজ্ঞাসিল শিব । 
বিষ্-ব্রত মধ্যে বল বিলক্ষণ কিবা ॥ 
ইহা গুনি শুলপাণি সাধুবাদ করে! 
শৈল সত! সার কথা শুধাইলে মোরে ॥ 
মোর চতুর্দশা যেন অষ্টমী তোমার 
একাদশ তেমন (বিষুঞরু তত সার ॥ 

হরি হর হৈমবতী তিনে নাহি ভেদ। 
তিন ব্রত সবার কর্তব্য বলে বেদ ॥ 
শিবরাত্রি বিনা সব সেবা ফল নাশে। 
মহাষ্টমী বিনা মনোভীষ্ট হযে কিসে ॥ 
একাদশী অন্ন থেলে অধঃপাত হয্স। 
অতএব সবার কর্তব্য ব্রতত্রয় ॥ 
শিবরাত্রি গুনিলে অষ্টমী তুমি জাম। 
একাদশী ব্রতের বৃতাস্ত বলি গুম ॥ 
বখন শ্রম ছৈল ভুবম সকল। 

বমে কৈল জীবে দিতে শুভাগুভ ধস | 
এফ দিম ঈশ্বর এলেন যমালয়। 
জগয্াথে ঘজি যম জোড় হাতে রয় | 


একাদশী-মাহাত্য কথন। 


চীৎকার শুনিয়া! চমৎকার চক্রপাণি। 
জিজ্ঞাসিলা দক্ষিণে কিসের শব্ধ গুনি। 
জীবের যন্ত্রণা যম জানাল সকল। 

কন্ম ভূমে কুকন্্ন করিলে তার কল।॥ 
অন্ত বৃক্ষ রোপিলে সকলে ফল খায়। 
পাঁপ-ফল কেবল কর্তার সমুদায় ॥ 

ছষ্ট হয়ে দুষ্ট কর্ম করিলেন বটে। 
এখন তৃঞ্জিতে ছুঃখ নারে বুক ফাটে ॥ 
কষ্চসেবা করে নাই কিসে হবে ভাল। 
দয়াময় কয় মোরে দেখাইবে চল। 
জগনাথ লয়ে রম যেয়ে চটপট । 
দেখাইল দুরাক্মার দারুণ সঙ্কট ॥ 
চৌরাশী কুণ্ডের চেয়ে চতুর্দিকময় । 
চক্রপাণি চিন্তিত হইল অতিশয় ॥ 
ঘোর শব্দ করে পাপী মারে যমদূত। 
অন্ধকাঁরে উৎপাঁত অকথ্য অদুত ॥ 
গুদ্ধ ক ওষ্ঠ তালু ফেটে গেছে মুণ্ড। 
অযুত অযুত যমদৃত দেয় দণ্ড ॥ 

নরকে লীরকী নর উঠু ডুবু করে। 
নেত্রমেলে নারায়ণে নিরখিতে নারে ॥ 
জীবের যন্ত্রণ। দেখে যুক্তি করি মনে। 
একাদশী তিথি হরি হৈল। সেইখানে ॥ 
একাদণী করায়ে পাপিরে কৈল পার। 
রৌরঘাদি নিপ্নয় সে রব মাহি আর ॥ 


১১৯১৯ 


০৩ 


শিবায়ন। 


পতিত-পাবন করি পতিতের ত্রাণ। 
আনন্দিত হয়ে আইলা আপনার স্থান ॥ 
এইরূপে ঈশ্বর আপনি একাদশী । 
তেঁঞি' হরিবাসর ইহারে সবে খুসী ॥ 
যাস্ুদেব বিনা বেন বস্ত নাহি আর। 
একাদশী তেমন সকল ব্রত সার ॥ 
একাদণী না করি যে অগ্ত পুণ্য কবে । 
করম্থ কাঞ্চন ফেলে কাচ বয়ে মরে | 
মাত এখা পালে পর কালে পালে নাই। 
একাদশী তিথি নীতা পাঁলে সব ঠাঁই ॥, 
হত বলে শৌনকাদি শুন সাবধানে 
একাদণা পাইল পুন পঞ্চদশ দিনে ॥ 
হৈল হরিবাসরে পবিত্র সব ঠাই। 
পাপকে রহিতে স্থান ত্রিতৃবনে নাই ॥ 
ছাড়িয়া? সকল পাঁপ ছুটিল তখন । 
কান্দিয়। কষ্খের কাছে কৈল নিবেদন ॥ 
শুন হরি আমি মরি তাঁর নাহি দায়। 
আমি মলে সকল সংসার মার! যায় ॥ 
মন গুণ স্থজিয়! স্থজিল! নান কর্ম। 
পাপ পুণ্য ছুয়ে হিল সংসারের জন্ম ॥ 
পাপ না থাকিলে জান পেয়ে পুণ্য রসে। 
মুক্ত হবে সকল সংসার হবে কিসে ॥ 
সংসার কৌতুক যদ্দি দেখিবে আপনে । 
গ্বান দিয়া রাখ মোরে একাদশী দিনে ॥ 


একা দশী-মাহাত্ম্য কথন । ২০২ 


বলিলেন বাসুদেব বিচারিয়া মনে। 
অন্নকে আশ্রনন কর একাদশী দিনে ॥ 
বুঝিলেন বাসুদেব বিলক্ষণ বলে. 

পণ্ড পক্ষী মৃগাদি না হবে পাঁপ গেলে । 
পাপ-পুরুষের হেল পরম আনন্দ । 
অন্নকে আশ্রর করি সকল সচ্ছন্দ ॥ 
সাবধানে শুন সেই পাপের শরীর । 
ব্রহ্মহত্য প্রধান পাঁতক তার শির ॥ 
হিরণ্য-হরণ পাপ হৈল হস্ত ছুটা। 
স্থরটপন পাপ বক্ষ*গুরুতল্স কটি ॥ 
পরদার-গমন পাতক পদদ্ধ্র। 
সাঁড়ে তিন কোট লোম উপপাপ চয় ॥ 
একাদশী দ্রিনে যে অধম অন্ন খাস । 
সকল পাগের দেখা এক অনে পায় ॥ 
পাপ পুর্ণ হয়ে পরিতাঁপ পেয়ে মরে। 
পণ্ড পক্ষি পতঙ্গাদি নান দেহ ধরে ॥ 
একাদশী দিনে যদি অন্ন নাহি খায়। 
জন্ম জননাদি তবে জঞ্জাল এড়াঁয় ॥ 
যথোক্ত প্রকারে যদি করে একাদশী । 
ধন্য ধন্য ধস্ত সেই জন পুণ্য-রাশি ॥ 
সাবধানে শুন সব সধবা বিধবা । 

শৈব শাক্ত বৈষ্ণব বালক বৃদ্ধ যুবা ॥ 
যোড় হাতে যত্ব করি বলে জনে জনে । 
না থেয়ে। না থেয়ো অন্ন একাদশী দিনে ॥ 


২০ 


সত্য বলি সার বলি আর বলি হিত। 

একাদশা দিনে অন্ন খাওয়া অনুচিত ॥ 

একাদশী ব্রতের মহিমা সীমা নাই। 

ধকল শুনিলা শিবা শঙ্করের ঠাই ॥ 

সে কথা বলিতে হেতা বেড়ে যায় গীত। 

যে কিছু কহিন্থ যত জগতের হিত ॥ 

অতঃপর চলিল চাসের অনুবন্ধ। 

শরবণের সুখ যাতে অরবে মকরন্দ ॥ 

পালা হৈল পুর্ণ আশীর্বাদ অতঃপর । 

অজিত সিংহেরে রক্ষ রক্ষ রামেশ্বর ॥ ৯৯ ॥ 
ইতি ষষ্ঠ দিবসীয় দিবাঁপালা সমাপ্ত । 


নিশারস্ত। 
চাঁষের বিবরণ । 


গৌরী সনে জ্ঞানগোষ্ঠে গেল কত কাঁল। 
পর্বতপুভ্রিক1 পুনঃ পাতিল জঞ্জাল । 
শিবে বলে সেই যে সম্পত্তি দিয়াছিলে,। 
মনে কর মহ প্রভু কত কাল খাইলে ॥ 


 গুঁহস্থের গৃহ চলে গৃহিণীর গুণে। 


ফেলে দিয়া পুরুষ পাসরে সেকি জামে ॥ 
পুণ্যবান লোক পান লক্মীরূপা নারী । 
উত্তম'উদযোগ করি উথলায় গারি ॥ 


চাষের বিবরণ। ২০৩ 


খভাগাঁর ঘরে আসে অলক্ষণ! মেয়ে । 
শতেকের গা দেয় পঞ্চাশে উড়ায়ে ॥ 
লঙ্কার বাণিজ্য যদি এনে দেয় ঘরে । 
মেয়ে হলে উলুই উড়ায় আখিঠাঁরে ॥ 
আমি আত্ম বড়াই বাঁড়ায়ে কৰ কত। 
গঙ্গাধরে গোচর গৌরীর গুণ যত ॥ 
শোধন করিয়। সর্ব সাঁধবের খণ। 

কায় ক্লেশ করিয়! কুলাগ্চ কত দিন ॥ 

ছ মাসের সম্বল এখন ঘরে আছে । 
ফুক্সইলে ফেরে কীস্ত কট পাঁও পাঁছে ॥ 
সঞ্চ রাখি বঞ্চিবার বাঞ্চ। কর শূলী। 
বসে খেতে বাঁচে নাই বারিধির বালি ॥ 
পর্বে উদাসীন ছিলে গৃহী হৈলে এবে। 
আর নাঁকি ভিথ মাগ। শোভ। করে শিবে ॥ 
পুরুষে উপাস্থ নাই থেতে হৈল ঢেরু। 
দিন দুটি ছেল্যায় ছড়ায় পাঁচ সের ॥ 
বিনা অবলম্বনে কেমনে যাবে দিন। 
ভেবে ভেবে ভবানীর তন্ন হৈল ক্ষীণ ॥ 
চিন্তিলাম চন্দ্রচুড় চাষ বড় ধন। 

চাঁষ চষ বারেক বর্ত ক পরিজন ॥ 

চাঁষী বিনা চাষের মহ্ম। কেব! জানে। 
লঙ্কার বাণিজ্য বসি বাঁকুড়ির কোণে ॥ 
পরিজন পোষে চাষী সুধে সাঁধু রাজ! । 
লক্ষ্মী পৌঁষি চাষী করে সবাকারে তাজ! ॥ 


০৪ 


শিবায়ন। 
জীবের নিমিত্ত শিবে করিবেন চাষা | 
এই রূপে ঈশ্বরকে ইজ্যাদির ভাঁষ। ॥ 
চণ্তীর চরিত্র শুনে চাদে দিয় হাত। 
চেয়ে রষ়্ চন্ত্রচুড় চিন্তে জগনাথ ॥ 
চন্ত্রচড়-চরণ চিত্তিয়া নিরস্তর । 
ভব-ভাব্া ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর ॥ ১০০ ॥ 


শি পপ পন 


ব্যবস'য়ের বিচার । 
চরণে ধরিয়৷ চণ্ডী চন্দ্রচুড়ে সাধে । 
নরমে গরমে কয় ভয় নাহি বাধে ॥ 
চষ ব্রিলোচন চাষ চষ ত্রিলোচন্‌। 
নহে উদ্দাসীন হও ছাড় পরিজন ॥ 
বিপরীত নীত ভীত শুনিয়! বিস্তর । 
বিশদ বিষাদ ভাবি দিলেন উত্তর ॥ 
বল বিলক্ষণ কিন্তু শুন শৈলস্ৃতা। 
দেবতার পোদ বৃত্তি বড়ই লঘৃত1 ॥ 
ভিক্ষা হঃখে স্থুখে আছি অকিঞ্চন পণে। 
চাষ চষে বিস্তর উদ্বেগ পাব মনে ॥ 
শুনিতে সুন্দর চাষ আয়াস বিস্তর । 
সকল সম্পূর্ণ যার তার নাহি ডর ॥ 
চাষ বলে ওরে চাষী আগ্গে তোকে থাব। 
মোরে থাবি পশ্চাতে বদ্যপি ক্ষেতে হব ॥ 
অনেক আয়াসে চাষে শহ্ক উপস্থিত। 
গুথা ছাজ। পড়িলে গশ্চাতে বিপরীত ॥ 


ব্যবসায়ের বিচার । 


গরিবের ভাগ্যে যদি শস্ত হয় তাজ! । 
বাব করে সকল বেচিয়া লয় রাজা ॥ 
ক্ষেতে দেখে খন্দ যদি খেতে নাহি পাঁয়। 
কুতকাতে কায়েত কিফাতি করে তায় ॥ 
কাদা পাণি খেয়ে খেটে করে চাঁধিপণ! | 
নরোত্বম ছাড়ি নরাধম উপাসনা ॥ 

চাষ অভিলাষ ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করী। 

আর্‌ কিছু ব্যবসায় বল তাহা করি ॥ 
বিচক্ষণ! ব্যবসায় বিচাবিয়া কয়। 
বাণিজ্যে বসেন ল্লঙ্গী সে তোমাকে নয় ॥ 
পু্জি আর প্রবঞ্চনা বাণিজ্যের মূল । 
মহেশের সে ত নাহি সকলি অনল ॥ 
আর এক ব্যবসায় রাঁজসেব। আছে। 
সেব্য হয়ে যাবে কোন্‌ সেবকের কাছে॥ 
ভিক্ষে দুঃখ গেল নাই দেখিলীম আমি । 
চাষ বিনা আর কোন্‌ কর্ম যোগ্য তুমি ॥ 
ভ্রিলোচন ্লারে কন তবে চাষ করি। 
হলের সামাল কিসে হইবে সুন্দরী ॥ 


কোথু! হেল্যা কোথা হালুয়! কোথা ব। লাজল। 


রামেশ্বর বলে দেবী দিবেন সকল ॥ ১০১ ॥ 


এ, রার-্রস্ষপর 


ই 


হরপার্ববতীর বাঁকৃকলহ । 


কাত্যায়নী কন কান্ত কিছু নাই কেন। 
কুৰেরের বাঁটী বীজ বাড়ি করি আন ॥ 
ভূমি চাষ চষিলে কিসের অসন্ভাব। 
শক্রের সাক্ষাত হেলে সদ্য তৃমি লাভ ॥ 
ঘরে আছে বুড়া এড়ে ধরে মহাঁবল। 
যমের মহিষ আন বলাইর লাঙ্গল ॥ 

ভীম আছে হালুয়। আর অনির্বাহ কি। 
হর বলে হদ্দ কৈলে হেমন্তের ঝি ॥ 

সে হলে মহিষে বৃষে যদি ভীম যোতে। 
শিবান্বিতে সুন্দর সাগর হবে ক্ষেতে ॥ 
পুর্বে পয়োর্নধি প্রয়ব্রত রথ ঢাকে। 
পুনর্ধার হবে আর পার্বতীর পাকে ॥ 
শিব বলে সেকি কথা শক্ষিনূপা আমি। 
বুঝিয়। বিক্রম দিব বসে থাক তুমি ॥ 
লশ্ফে লক্ষ যোজন যে জন যায় ফেন্দে। 
শক্তি খাট হলে হাঠু ধরে উঠে কেন্দে ॥ 
শিব বলে ভাল যদি দিলে অন্ন বল। 
ববেক কেমনে বল বলাইর লা্চল ॥ 
যাদবের যে হলে যমুনা আকর্ষণ । 
হেলায় হুপ্তিনাপুত্রী হেল উৎপাটন ॥ 
ভাতে চাষ সর্বনাশ বুঝি নাহি ভাল। 
অসম্ভব অদ্বিকাঁ আপন মুখে বল॥ 


শুলের গুণ বর্ণন ও চাষের সজ্জা । ২০৭ 


শিবা বলে সে হলে ষদ্যপি পাইলে ভয় | 
বিশ্বকর্মা হৈতে কোন্‌ কর্ম নাহি হয় ॥ 
দ্বেখ বিনা! বেতনে বিশাইয়ে বলে কালি। 
গাছ কাটি গড়াইব লাঙ্গল জোয়ালি ॥ 
ঘাত কর্যে ঘরে তারে পাতাইব শাল। 
শূল ভাঙ্গি সাজসজ্জা করাইব ফাল ॥ 
বসিবার বাঘছালে ভাতা দিউক্‌ তেয়্যা। 
পাবকে ফেলুক প্রেত চিতাঙ্গার বয়্য। ॥ 
গেল ছঃখ গঙ্গাধর আর ডর কারে। 

মনে কর ভোলানাথ ভাত হৈল ঘরে ॥ 
শূল ভগ শুনিয়া শিবের হেল কোপ। 
ফাল কর আপার চক্র করি লোপ॥ 
গায়ে হাত দিস! কথ! কও নাহি বটে। 
শুলী নাম লোপ হেতু লাগিয়াছ হটে ॥ 
মামের নিমিভ লোক নাল! কর্ম করে। 
ডাকিনী বসেছ নাম ডুবাঁবার তরে ॥ 
রামেশ্বর বলৈ গুনে রুষিল রক্কিণী। 

কোন্‌ কাজ করে শূলে কহ দেখি শুনি ॥ ১৪২ | 


শুলের গুণ বর্ণন ও চাষের সজ্জা । 
শুলে যত কর্ম হয় কয় কৃপানিধি। 

শুল হতে শঙ্করে সঙ্কোচ করে বিধি ॥ 
পার্থিব পুজক প্রাণ-প্রতিষ্ঠার কালে । 
খুলপাশি নামখানি সম্থোধিয়া! বলে ॥ 


২০৮ 


শিবায়ন। 


অসিদ্ধ সুসিদ্ধ করে হরে রিপুপ্রাণ । 
শলে হতে সন্কধটে সেবক পরিত্রাণ ॥ 
শুলে করি রুদ্র ধরি রেখেছে বরন্গাণ্ড। 
নহে ঠেকাঠেকি হয়ে হৈত খণ্ড খণ্ড ॥ 
সুদর্শন চক্র যেন বিষুর সমান । 

এই শৃল শিব-তুল ইথে নাহি আন ॥ 
হেন শূল ভেঙ্গে মূল কোন্‌ কুল পাব। 
শুল মারি ফাল করি হাল ধরি খাব ॥ 
কাত্যায়নী কন কান্ত কাজ নাহি তাতে । 
শূলে হতে শূল দেও মূল থান হাতে ॥ 
সেহ শূল শিব-তুল ভাঙ্গে নাহি পাছে। 
ভগবতী বলে তার প্রতীকার আছে ॥ 
হর বলে হউক জানিব সেই কালে । 
বাঁচাইলে চক্র আর আপনার শুলে ॥ 
যমে মোরে মহিষ মাগিতে কেন বল। 
বাঘে আর বলদে কি বহে নাহি ভাল ॥ 
বিমল! বলেন প্রভু বাঁঘা বড় রাড়। 
ভেঙ্গে রাখে পাছে বুড়া বলদের ঘাড় ॥ 
দ্বাগাবাঁজ বাঁঘ। সব বসে বসে শনে। 
চাক পারা চক্ষু করি চায় বুষ পানে ॥ 
আড়ম্বর করি উঠে ফুলাইয়া অঙ্গ। 
দড়বড় দড়ি ছিড়ে বৃষ দিল ভঙ্গ ॥ 
ভীষগ ভৈরব ধরি বাধে এক পাশে। 
দ্বিজ রামেশ্বর বলে হরগৌরী হাসে ॥ ১৯৩৪ 


চাষের উদ্যোগে শিবের গমন । 


বলে শিব বুড়ার বিলম্ব আঁর কেন। 

বুঝা গেল বাপু নন্দি বুষ সাজি আন ॥ 
ঘরে বসে পরকে গ্রার্থনা ভাল নয়। 

যে যারে যাচএঠ করে কাছে যেতে হয় ॥ 
কার্‌ কোন্‌ কর্ম আমি না করেছি কবে। 
তোলানাথে ভব লোক ভাল বাসে সবে। 
তবে ভূমি নাহি দিলে কি করিব তাঁকে ॥ 
গঞ্জনা কৰিব অসি গণেশের মাকে ॥ 
যাক্রাকালে জগন্মাত। বলে পুনঃ পুনঃ । 
ভাব করি ভুলায়ে পাঠায় নাহি যেন ॥ 
আর কিছু দেই ঘদি লবে নাই তা। 
কবে ক্রোধ করিবেন গণেশের মা 
ভাল ভাল কয়ে ভব ভর করি ঈশ্বরে। 
বৈসে গিয়! বিনোদিয়। বৃষের উপরে ॥ 
চলিলা চঞ্চল বৃষ চণ্ডী রন চেয়ে। 
হরধিতে যান হর হরিগুণ গেয়ে ॥ 
প্রথমে গ্রবেশে প্রভু পুরন্নরপুরী । 
র্জটির ধ্বনি গুনি ধার সুরনারী ॥ 
টল ঢল কৈল হর হরিগুণ গানে । 

ধত দেব জীবন সফল করি মানে ॥ 
শুনি ইন্দ্র আনন্দে বিহ্বল হয়ে ধায়। 
হন্গনা করিয়! বিভু বাসে লয়ে যায়। 


২১৩ 


শিবায়ন | 


বরাসনে বসাইয়া বলে শুভ দিন। 

পুনঃ পুনঃ প্রণাম হইয়। প্রদক্ষিণ ॥ 
পাখালিয়া পাদপদ্ম পাদোদক লয়। 
পুলোমজ। সহ পুজে করে জয় জয়॥ 
আও সমর্পণ করি অভয় চরণে । 
শতমথ সকল সফল করি মানে ॥ 
শিব-শোভ। সহত্র লোচনে দেখে চেয়ে । 
প্রেমধারা পড়িছে সকল অঙ্গ বয়ে ॥ 
কহে কহ কপান্বুধি ক করিয়। মনে । 
দেব-দেব দরশন দিলে দাঁসজনে ॥ 
প্রভু কন পাঠায়েছে গণেশের মা। 
শুনি ইন্দ্র উদ্দেশে বন্দিল তার পা ॥ 
ধন্য উম আনারে করিতে পরিআণ । 
প্রীণনাথে পাঠাইল। আমি ভাগ্যবান ॥ 
ধল প্রভূ প্ার্বতীর প্রীতি হয় যায় । 
প্রাণ সনে মস্তক প্রস্তুত তব পায় ॥ 
চতুদ্দশ ভূবন ভরণকন্তা কম। 
ঈ্শাহীন দোষে দুঃখ পায় পরিজন ॥ 
তুমি ভূমি দিলে আমি চাঁষ গিয়া! চাষ। 
পর্ণ হয় তবে পার্বতীর অভিলাষ ॥ 
হের বচন শুনি হরিহয় হাসে। 
যামেম্বর বলে হর দয়া কর দাসে॥ ১০৪ | 





ইন্দ্রের নিকট চাবভূমির পাটা গ্রহণ । 


ইন্দ্র বলে আজি হতে অন্ন দিব আমি । 
কাষ নাই চাষে. বাদে বসে থাক তুমি ॥ 
ধূর্ত ভণে ধরা বিনে ধনে কাজ নাই'। 
ভবের ভরম রাখ ভবানীর ঠাই। 

ইন্দ্র বুঝিলেন ইনি আত্ম বশ নন। 
ঠাকুরাণী ঠেলিতে ঠাকুর ঠেকা হন ॥ 
ভূত্যে কেন ভূমি মাগ ভূমিস্বামী হয়ে। 
যত পীর জোত কর কায নাহি কয়ে । 
শিব বলে শক্রু কিছু চক্র বক্র আছে। 
খন্দ হলে ক্ষেতে ভুমি দ্ণ্দ কর পাছে। 
বিষয়ীর বচনে বিশ্বীন বিধি নয়। 
পাটাথানি পেলে পরিণাঁম শুদ্ধ হয় ॥ 
হর বাক্যে হরিহয় হাসি কর তবে। 
আজ্ঞাকর কোন থানে কত ভাম লবে॥ 
মাগে হর তৃপাস্তর কোচ পাশে পড়া । 
দেববৃত্তি গোবৃত্তি বিপ্রের খৃ্তি ছাড়া ॥ 
একত্র শ্রুষ্কর-চক চষতের স্থান। 
দেধী-চক দ্বীপ দিবে করিতে বিশ্রাম ॥ 
চষতের তরে তুমি চাহ কতখা!ন। 
আয় য্যয় ঘিচারি বলিছে শুলপাণি ॥ 
গণেশের ষোল বাটা বিশ'খের বার। 
অভিথির দশ দীস্দাসীদ্দের তের ॥ 


১১২ শিবায়ন'। 


শহ্করের পঞ্চাশৎ শঙ্করীর শত। 
ঠিক দিয়! দেখহ একুনে হৈল কত। 
হালাহল উপরে বিরাজমান শশা । 
শক্র মুখে শুনিয়া শঙ্কর হৈল খুসী॥ 
করে লয়ে মসীপাত্র কশ্যপের বেটা। 
দেব-দেবে দিল লিখে দেবত্তর পারা ॥ 
বিশ্বনাথ বলে বাঁপু এই কালে কই। 
দেখ আমি ছুঃখী চাধী দ্রব্যবান নই ॥ 
অতিবুষ্টি অনাবৃষ্টি হবে সাবধাঁন। 
অঙ্গীকার কৈল ইন্দ্র তবে নিল দান ॥ 
ডম্বুরের ডোরে পাটা বাধি দিগম্বর। 
ইন্্রকে আশীফ করি বাঁন বর ॥ 
শুর্য্য-স্থত সাদরে শিবের সেবা! করে। 
আজ্ঞা! মাত্র মহেশে মহ্যি দিল ধরে ॥ 
তুষ্ট হয়ে ত্রিলৌচন তাঁবে দিয়! বর। 
বিধাণ বাজীয়ে বুষধ্বজ যান ঘর ॥ 
বসি বৃষে মহিষে বাদ্দিয়! বেল,গাছে। 
ক্কতরৃত্য কত্তিবাস কুমুদার কাছে ॥ 
হরাস্তিকে হরধিতা হেমন্তের ঝি। 
শামেশ্বর বলে আর অবগর কি ॥৯০৫1 


০৬০০০ 


চাষের সঙ্জার নিমিত শূল ভঙ্গ চেফী!। 


ঈশ্বরীর ইচ্ছায় বিশাই পায় পড়ে। 

লাঙ্গল জুয়ালি মই সদ্য দ্বিল গড়ে ॥ 
পূর্বে পরামর্শ ছিল পার্ধতীর সাথে। 
শূলে হতে শৃলী শুল দিল তার হাথে ॥ 
শাল পাতি শূল ভাঙ্গি সঙ্জা কর বাঁস। 
জোয়ালি ফোদাল কাল দা উখুন পাশী ॥ 
তুলে করে শুলে ধরে তৌলিল তখন। 
ঠিক সার! হেল খারা দু শ দশ মণ॥ 
কায় কত দিব? দিবে যার ঘত সয়। 
বিবরিয়! বিশ্বকর্মা বিশ্বনাথে কয় ॥ 

পাঁচ মোৌনে পাশী করি আশা মোনে ফাল। 
ছু মোনের ছু জলোই অদ্ধেকে কোদাল ॥ 
দশ মোনের দ অ্ মোনের উখুন। 
ছুশদশ মোনে দেখ কাঁরয়া একুন ॥ 
বুঝে পণ্ুপতি অনুমতি দিল তারে। 
বিশাই বসাইল শাল শিবের গোচবে ॥ 
বন্দ করি বাঘ ছালে জীতা দল তেয়্যা। 
পাবকে ফেলিছে প্রেত চিতাঙ্গার বয়ে ॥ 
সব্য হাতে সীঁড়াসিতে শুল নিল ধরে। 
ঠাঠুপাতি বসে বুড়া আড়ম্বর করে ॥ 
ভীষণ ভৈরব জাঁত। জঁতে হাতে পায়। 
দেতায়্য। দেতাঁয়্যা তাঁকে হাকে উভরায় ॥ 


২১৪ 


শিবায়ন। 


 ছ্বড়বড়ে দৃঢ় করে দিলেক দ্বিগুণ । 


ফেস ফেস্‌ করে তা ফুকরে আগুণ ॥ 
্রস্তে পুড়ি স্তম্ভ করে নেহাই উপরূ। 
উদ্দয় পর্বতে যেন শোভে দিবাকর ॥ 
হাতী পারা হাতুড়ি হেলারে গুলে হাত। 
মছেশ ভাবিয়া মনে মারিল নির্ধাত ॥ 
ঘশনে অধর চাঁপি চপ চপ পিটে। 

দপ দপ দ্বাবানল দশ দিকে ছুটে ॥ 
দড়বড় তুলে পাড়ে দের হুমদাম। 

দ্র দর দেহ বেয়ে পড়ে কালঘাম ॥ 
শ্রমন্তরে বারে বারে ছাড়ে হুহুঙ্কার। 
ন্টস্াপুটে ঝড় ছুটে বাটে মার মার ॥ 
কর্ম করি কামিল! করিল হাই ফীই। 
সার! দিন পিটে শুলে দাগ বসে নাই ॥ 
ঠন্‌ ঠন্‌ ঠেকাঠেকি ডাকাড|কি সার। 
হাতী পার! হেত্যার হইল চুরমার ॥ 

ছড় নাহি গেল শূলে গড় কবি ছ:ড়ে। 
কর দিয়া কাকালে কামিল! কোতপাড়ে ॥ 
পণ্ডপতি বলে পিট পিট বাপধন। 

বিশাই বলেন বৃথা করাহ লাগ্ন ॥ 

তুমি নহু শুল ভিন্ন আমি নহি বুড়া। 
হন আন বাপ। রে ভাঙ্গিয়া করি গুঁড়া ॥ 
ফামিলার কথা শুনি কাত্যায়নী হাসে। 
ছক বলে হৈমবতী লাস নাহি বাসে॥ 


চাষের সজ্জ। প্রস্তুত করণ। ২% 


সেই যে বলেছি শূল ভাঙ্গে নাহি পাছে। 
ভুমি যে বলিলে তার প্রতীকার আছে ॥ 
কি করিবে প্রতীকার কর অতঃপর । 
ভগবতী বলে ভাল ভণে রামেখর ॥ ১০৬। 


আসঠরজসর 


চাষের সজ্জা প্রস্তত করণ । 


বৈষ্ণবী বিচাঁরি বিষু। রস কৈল মূল। 
দেবদেব দ্রবে তবে দ্রব হয় শূল ॥ 

কিননর গন্ধর্বগণে পঞ্চাননে বেড়ি । 
কৃপধময়ী কৃষ্ণের কীর্তন দিল যুড়ি ॥ 
দেবগণ দোহার গণেশ গান মূল। 

নারদ তম্বুর তাতে হৈল অনুকূল ॥ 

ভাব করে ভবানী আপান ধরে তাল। 
নৃত্য করে কৃভিবাঁজ বাজাইয়৷ গাল ॥ 
মহামোদে মোহ মোহ মহেশের বাড়ী। 
প্রেত ভূত প্রমথ প্রভৃতি গড়াগড়ি ॥ 
উদৃখলে গোপালে যশোদা লয়ে বাধে। 
গোলক হুইল গানে গঙ্গাধর কাদে ॥ 
আঘথি আঁখি বুক বেয়ে বহে প্রেম-নীর । 
মুচ্ছিত হইলা হর হইয়া অস্থির ॥ 

গায়ক বাদক কিছু বাধ নাহি বান্দে। 
মণি উগারিয়া ফণী ফুকুরিয়া কান্দে ॥ 
ছাড়িয়া বাঘের ছাল ছুটিল ভুজন্ন। 
গড়াগড়ি যান হর হইয়। উল ॥ 


২১৬ 


শিবায়ন। 


আত্ম তত্বে মগ্ন হৈল মহেশের মন । 
জাহৃবীর জন্ম কালে যেন জনার্দন ॥ 
হেরশ্ব জননী জানি হর মনোৌলয়। 
কুতৃহলে শুলে তুলে দিয়া জয় জয় ॥ 

ভাবে তা কামিলার স্তবে আচস্ষিতত। 
উপশূলে দকল আপনি উপস্থিত । 

যোগ মায়! সম্বরিয়! শিবে তুলে তারা । 
হরিধবনি করিয়া! কীর্তন কৈল সারা ॥ 
হরগৌরী হর্ষ হয়ে বে একাসনে। 

বিশাই বুঝিয়! কার্য করে সাবধানে ॥ 
জোলুয়ে নেজ্ন যুড়ি মুড়ে রাখেআল। 
ঈষ ধরে পাশী মেরে পরাইল ফাল ॥ 

বাট দিয়া কোদালে জোয়ালি দিয়া সলি। 
পুরস্কার পেয়ে চলে লয়ে পদধূলি ॥ 

হর পদ তলে বলে দ্বিজ রাঁমেশ্বর 

বাড়ি বীজ আইলে চাঘ চলে অতঃপর ॥ ১০৭ ॥ 





বীজ ধান্যের চেষ্টা । 


কর্জ কর কাত্যারনী কুবেরের কাছে। 
ভিথারীকে ভয় ভাবি ভঙ্গ দেয় পাছে ॥ 
ভর্তা বদি ভিথারী ভাধ্যার রম কি। 
ভূতনাথ বলে তুমি ভূপতির ঝি ॥ 

ভাল থাকে হীন তাকে ধন দেয় ডাকি ॥ 
উদ্ধমে উদ্ভান করে অকিঞ্চন দেখি ॥ 


বীজ ধাঁন্যের চেষ্টা । ২১৭ 


খত দিতে বায় যার ক্ষুদ নাই খেতে । 
ভাড়া করি ভড়ক করিয়। ভাল ভাতে ॥ 
খত দিয়া খ!ব! খালি খাট কথা নন! 
ভাবকানি ভাল করি ভুলাইতে হয় ॥ 
স্থছু হাড়ি পাত বাঁধি কথায় পাতি ফাঁদ । 
হাতে আনি দিতে হয় আকাশের চাদ ॥ 
শোধ নাহি হেলে শেষে সাধু আইলে কাছে। 
ভতপ্রায় ভত্খীসয়া ভ্রকটি করি নাচে ॥ 
গভে খণে বিষয়ে কুক্র-রতি-রসে । 
প্রবেশে পরম সুখ প্রাণ বার শেষে । 

ধন্ম গিলি ধূর্ত রুলে ধারি নাহ ধার। 
পরলোকে নরকে নিস্তার নাহি তার ॥ 
ভিথ মেগে থেয়ে আমি বুড়ালাঁম তবু। 
কি বলে করজ করে জানি নাই কভু ॥ 
ধরাধর-ম্থৃতা ধান্য ধার কর তুমি। 
পাক্বতী বলেন প্রভূ যাৰ নাই আম ॥ 
চল চাষে কার্ধ৮ নাই মেগে খাও ভিখ। 
মেয়ের করজ করা মরণ অধিক ॥ 

মন্দ যায়*গোঠে মাঠে মেয়ে থাকে ঘরে। 
ভাড়াবার ভিত্তি নাই নিত্য দায় ধরে॥ 
মন্দের করজ হৈলে মেয়ে দেয় টেলে। 
কোণে রয় কুলবধু কথা কয় ছেলে ॥ 
তেঞ্ঞ পাকে বি প্রভূ ভাল তুমি গেলে । 


ভোলানাথ ভূলায়ে তাধ্যাকে যেতে বলে ॥ 
১৯ 


২১৮ শিবায়ন 


কুবেরের কাঁছে পুর্ব লেঠা আছে যোর ' 
কতবার ক্রোধিয়া কয়েছে খণ-চোঁর ॥ 

রাম রচে তাঁর কাছে শিব আছে পাঁচ! । 
প্রাণ-নাথে পাঠাইল। পর্বতের বাছা ॥ ১০৮ ॥ 


পপ শপ তা 


বীজ ধান্য সংস্থান । 


কল্পতরু কেবল কুবের পেয়ে ঘষে ' 
সেবক সহিত শিবে সমাদর করে ॥ 
ব্রহ্মার সম্বন্ধে বলে বর দিলে আজা'। 
দিকপাল করি মোরে দিয়াইলে পূজা ॥ 
পিতামহ কৈল ষত আইল কোন কাষে। 
স্ববর্ণের পুরী গেল সমুদ্রের মাঝে ॥ 
ুষ্ট দশানন ভাই দিল দূর করে । 
লঙ্কাপুরী পুষ্পক সহিত নিল হরে ॥ 
কোথা বা সে কক'শ রাক্ষয মহাতেজ।। 
স্থদ্ধ মতে অদা তাতে বিভীষণ রাজা ॥ 
দুষ্টের দ্রবিণ দ্রিন ঢুই বই নয়। 
উত্তমের উন্নতি অনেক কাল রয় ॥ 

_ €কোথা বা সে বেণ রাজ। কোথ। বা নে বাণ । 
কোথ। গেল ছুর্যোধন কয়া গুমান ॥ 
শঙ্কর বলেন বাপু সব কত দিন। 

ধর্ম কর ধূর্জটিকে ধান্য দেহ খণ ॥ 
উপস্থিত উমেদ বাসিহ নাহি ভর । 
সাধু রাজ! সকপ শুধিব অতঃপর ॥& 


বীজ ধান্য সংস্থান। ২১৯ 


হরের বচনে হাস্য হেল ধননাথে । 

সাধু বাজ! সবার সম্পদ তৌম। হৈতে ॥ 
ষক্ষরাজে রক্ষক রেখেছ নিজ ধনে । 

যত চাহ ধান্য লভ ধার মাগ কেনে ॥ 
বিশ্বনাথ বলে ভাল বুঝব পশ্চাত। 
ভীম পেয়ে ভরসা ভাগারে দিল হাত॥ 
ধান্য ঘর বিস্তর দোখকা বুড়া বুড়া । 
বার বুড়ি বাখারে বাধিল এক পুড়া । 
পর্বত প্রমাণ পুড়া হাত নাড়া দিয়া । 
বলে হরে চল খবরে কন্ম দোঁখ গিয়া ॥ 
কুবের পাইল তর ভীমের আস্ষালে। 
হাসি হর কুবেরে কঙ্গ্াণ কার চলে। 
আপি ঘরে যার] কবে যোত্র করি সব॥ 
মোহ করে মোহিনী মধুব-মুখরব ॥ | 
চন্ত্রচুড়-চরণ চিন্তিয়। নিরন্তর 

ভব-ভাবা ভদ্র কাবা ভণে রামশ্বর ॥ ১০৯ ॥ 


শিবের চাষ করিতে গমন | 
গর গদ্ করে গোরা গঙ্গাধরে বলে। 
বসন |ভজিয়া গেল লোচনের জলে ॥ 
কত কাঁধ্য ক্টা্ষে করেছ বাঁস ঘরে । 
আপনি অবান যাবে কোন্‌ কন্ম তরে॥ 
বত চীধ চষিবে চাকরে দিবে চষে। 
ভার দিয় ভীমকে ভবনে থাক বসে॥ 


৯২৩ 


শিবায়ন। 


ছিন্নমস্তা ছেড়ে বাবে ছাঁওয়ালের ঠাই) 
আপনি যে নিজেতে কাপড় পর নাই ॥ 
ভাল যদি চাহ আঁমা লয়ে যাঁহ সাঁথে। 
বাপ্‌ নেওট ছেলে আমি নারিব পাতাতে ॥ 
ছটপটে ছেলে ফেলে ছাড়ি গেলে ত্র! 
দশ হাতে ছুম দাম দিবে অতঃপর ॥ 
বিশ্বনীথ বলে আমি বুঝিলাম ভাবে । 
কৈলাস করিয়। শুন্য কাত্যার়নী যাবে ॥ 
ভগবতী কহ অতি অনুচিত কথা৷ 
গৃহস্থ থাকিলে ঘরে পরে চাষ বুখা ॥ 
আতে পুতে ভাল চাষ অভাবে সোদর। 
অন্যথ! হা-ভাতে ভেল্যা বিকায় সত্বর ॥ 
ভবে রেখে ভীঙ্ দিয়া চাষ চষ তবে। 
পেট ভরে ঢের করে দশ হাতে খাবে ॥ 
অন্নপূর্ণা বলে আমি অন্ন হেতু ঝুরি। 
ভ্রভঙ্গে ভূতি দিয়া ভাসাঁইতে পারি ॥ 
শিব বলেন তোমার এমন গুণ, বটে। 
কি বুঝে আমার সনে লাগিরাছ ছুটে ॥ 
ত্রিপুরা লেন তাহা তুমি কি নাজান। 
লোকের নিস্তার হেতু কহি পুনঃ পুনঃ ॥ 
শুনিয়। তোমার লীল। তরিবে সংসার । 
তার মত তবে বুঝি কর ব্যবহার ॥ 
ত্রিপুরা বলেন তবে এস গিয়ে প্রভূ । 
সম্তানের ছলে ততু করো কত কু | 


চাঁষারন্ত | ২২৯ 


শব বলে সে কথা সম্প্রতি রাখ হাতে । 
আকাশ ভাঙ্গিল শুনি অন্বিকার মাথে ॥ 
সপ্ধরিতে নারে শিবা শঙ্করের মোহ । 
চঞ্চল হৈন্ল চিত্ত চক্ষে বহে লোঁচ॥ 
ধদুবায় যেন যায ছাড়িয়। গেকুল। 
গোবিন্দ বিরহে যেন গোপনশী আকুল ॥ 
চন্জ্রুড় চলে বুষে চণ্ডা রন চেয়ে। 

পাড়ু ভীম চলিল চাষের সঙ্গ লয়ে ॥ 
পদ্মাবতী পার্ধতীকে প্রবোধিয়া আনে । 
প্রার্ণনাথে প্রকারে ভেটব দেই খানে ॥ 
জলহীখন যেন মীন শিবহীন শিবা । 
ভণে রামেশ্বর ভরবে ভাবি বাজিন্দিবা ॥ ১১০ ॥ 


সা পপি আট 


শিবের চাষারন্ত | 


পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া পশুপতি। 
দেবীচক দ্বাপের উপরে কৈল স্থিতি ॥ 
মনে জান মুবখান্‌ মহেশের লীলা! 

মৃহী হলে মাঘ শেষে মেঘরস দিলা ॥ 

দিন সত বই বাঁত পাইয়া ঈশানে। 

হৈল হল-প্রবাহ শিবের শুভক্ষণে 
আরস্তে উগালা গেল এক শত কুড়া। 
পড়ে গেল পাশে যেন পর্বতের চূড়া ॥ 
হাল ছাড়ি ছু দে হালুব1 আইল ঘরে। 
বান্ব-আলি বৈকালে বাধিল। এক পরে ॥ 


২২২ 


শিবায়ন। 


ছোট হালুয়া হঙ্কারে চোটায়ে তুলে চাপ। 
শঙ্কর সাবাসি দেন বটে মোর বাপ ॥ 
হেল্য! চরাইতে হালুয়। বান্ধিলেক ঝাড়ি। 


 লোকালোক পর্ধত প্রমাণ কৈল আড়ি ॥ 


মধ্যখাঁনে খানিক খসাঁয়ে দিল চালা । 
দক্ষিণ মোহান হৈল জল যেতে নালা ॥ 
শর আঁরোপিক্ব! পগারের চারি পাশে। 
সীজে শিব সেবক সহিত আইল বালে ॥ 
বাখছাল বিছায়ে বসল] বৃষকেতু। 
ভীমের ভাবন1 হৈল ভক্ষণের হেতু ॥ 
ক্ষেতে খাটি ক্ষুধা বড় খাব কিহে মামা । 
বিশ্বনাথ বলে বাপু আজি কর ক্ষয়া ॥ 
শিব বাক্য শুনিয়। সর্বাঙ্গ গেল জলে । 
ডেকে উঠে ডাকাঁতে মাইলেক মোরে বলে ॥ 
সার দিন সব্ধ কাল কম্ম করি তবু। 
পেট ভরি ভাত মোরে নাহি দেয় কভু ॥ 
মামীর সহিত মামা যুক্ত করি ঘবে। 
ভূখে মোঁকে মারিতে এনেছে তৃপাস্তরে ॥ 
জঠর অনলে যেন জিউ জলে মোর । 
তেমন প্রস্তত খন্দ পুড়িবেক তোর ॥ 
বিশ্বনাথ বলে বাপু বাটি হতে এস। 
তাঁত থেয়ে প্রভাতে আসিয়া চাষ চষ॥ 
ভীম বলে ভূতনাথ ভাল কহ কথা । 
সারাদিন খাটি ক্ষেতে খেতে ষাব সেথা ॥ 


ভীম ভৃত্যের ভোজন ২২৩ 


মামী জিজ্ঞাসিলে আমি কয়ে দিষ ভাল । 
কৌচনীকে লয়ে মাম! পলাইয়। গেল ॥ 
বিশ্বনাথ বলে বাপু বসে থাক তুমি । 

ঘত খাবে এই খানে থাওয়াইব আমি ॥ 
অগ্রভাগ বীজ রাখ বুনিবার তরে। 

পুড়। ভাঙ্গি ফেলি রাখ পড়ে থাকু ঘরে ॥ 
চাঁকরের চারা নাই যা করেন নাথ । 
রাম্শের বলে হর খাওয়াবেন ভাত ॥ ১১১।॥ 


ভীম ভূত্যের ভোজন। 
সন্ধ্যাকালে কুতহুলে আসি যত পেতি। 
যোগীর নৃতন ঘরে ষোগাইল বাতি ॥ 
ভূত প্রেত প্রমথ পিশাচ দক্ষ দানা । 
মহেশের মাঁন্দর বোঁড়য়। দল থানা ॥ 
কতক্ষণে কোলাহল করি আচম্িত। 
শত্রু আসি শ্বগণ সহিত উপস্থিত ॥ 
অপ্সরী কিন্ুরা বিদ্যাধনী বরাবর । 
এনে অন্ন ব্যঞ্জনে পূর্ণিত করে ঘর 
মানা রস রসায়ন রাখিয়। সাক্ধাতে। 
যথাক্রমে বাঁজল। বান্দয়। বিশ্বনাথে ॥ 
নারদাদি খাষি আইলা হৈল জ্ঞান-গোষ্ঠ। 
ভূতনাথ ভাত দিয় ভীমে কৈল তুষ্ট ॥ 
গণ্ড শৈল সমান |নম্মাণ করে গ্রান। 
দেব দৈত্য দানব দেখিয়া পাইল ত্রাশ ॥ 


২৪ 


শিবায়ন। 


অল্প ভাতে এমতে কেমতে ধরে টান। 
অন্নপূর্ণা অন্নের উপরে অধিষ্ঠান ॥ 
চিরকাল ক্ষুব্ধ ছিল খাইল সচ্ছন্দ। 
আশীষ করিল ক্ষেতে হউক ভাল খন্দ ॥ 
অন্ন বাড়ে নাহি ছাড়ে শিব কন দেখি। 
প্রভাতে প্রসাদ পাবে তবে রাখে ঢাকি ॥ 
হাঁসি হাসি হরে বলে শুন ত্রিনয়ন। 
কত কর কাচা চালু কষাণের প্রাণ ॥ 
ধান্য ভানা গেল নাই এই কালে কই। 
চাকরের চালু চাই চারি দণ্ড বই 
বিশ্বনাথ বিশ্বয় শুনিয়া তাঁর কথা। 
ভগবান ভাবেন হুইয়! হেট মাখ] ॥ 


 নান্ধদের টেকি লয়ে ধান ভানে ভূত। 


শহর সাবাসি দেন বটে মোর পুত ॥ 
বাতাসে বাবলা ভূত উড়াইল তুষ। 

যে ষার আশ্রমে গেল হইল প্রত্যুষ ॥ 
চন্ত্রচুড়-চরণে চিত্তিয়। নিরস্তর। 

ভব্ভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর ॥ ১৯২ ॥ 


পো পিপপাশকপ শপ 


শিবের ক্ষেত্রে শস্তোৎপন্তি | 


এইরূপে প্র(তদিন যায় রাত্রিকাল। 
ভীম করি ভোঁজন প্রভাতে যুড়ে হাল ॥ 
চারি দণ্ড চষে চন্দ্রচুড় ধাকে বসি। 
উড়ায়ে লাঙ্গল যেন উডভু বায় খসি ॥ 


শস্যোতপত্তি | ২২৫ 


পাঁচ পাঁচ কুড়া তার পড়ে যায় পাকে। 
পাঁশে গেলে পায় বলে যায় হালে রেখে ॥ 
আমুধের কড়কড়ি জুয়ালের মজে । 
হুষ্কারে ইাকারে ঘন মেঘ যেন গাজে ॥ 
হাঁল ছাড় হালুয়া ধবে করে জলপান। 
হ্ল্যাকে চরাণ হর হয়ে যত্রবান ॥ 
দিন দশে 5 হেল্যার কাঁধ গেল রসে। 
ধৃতুরার সঞ্$ তাতে শিব দিল ঘসে ॥ 
হেল্যার দেখিয়া দুঃখ হরে হৈল মো । 
করলে কালে কৈল হাল কামাঞ্চের যে | 
সেই সেই দিনে যাঁর হয় হল-বোগ। 
ধর। শত্ত হরে ধানে ধরে নানা রোগ ॥ 
বুষ কাদে বাসব বরিষে নাহি বাড়া। 
তোগ্িতে। হী-ভাতে চাষী হয় লক্্ীছাঁড়। ॥ 
হাল কামাযের দিন হর দেন বলে। 
গাছি যার হুড়া ঝাড় আড়ে ফেল তুলে ॥ 
চৈত্র গেল চতুর্দশ চাষ হৈল পূর্ণ। 
মাঠ করে মৈ দিয়া মাটি কৈল চূর্ণ ॥ 
উচ্চ নীচ চা!লয়া৷ সমান কেল সব। 
উত্তরাংশ উন্নত দক্ষিণ দিকে গ্রব ॥ 
বৈশাখে বিছাতি কৈল তুলক্ষণ দিনে ॥ 
সারবস্তা সারি ভূমি ভূরি বাতে বুনে। 
ভূমি বুনে ভূতনাথ ভাজা পোড়া ছেড়ে। 
কলম্বীর শাক খেয়ে উজাড়ল গেড়ে ॥ 


২২৬ 


শিবায়ন। 


ব্যর্থ নাহি গেল বীজ বারাইল ঘধন। 
লহ লহ করে পত্র বলাহক যেন ॥ 
সময়ে সড়ক ভুলে মারি দিল খড়। 
তাতে বাতে পাইট পেয়ে লেগে আইল গড় ॥ 
হর্য হয়্যে হর ধান্য দেখে অবিশ্রায। 
কাপিন্দীর কুলে যেন নবঘন শ্যাম ॥ 
হা-পুতির পুত্র বেন নির্ধনের ধন। 
ধান্য দেখি রহিল পাসরে পরিজন ॥ 
প্রাবুট প্রবৃর্ত হৈল ইন্দ্র আইল সেজে। 
যুবজন হদয়ে মন বসে গেজে ॥ 
তড়িত্মান মহামেঘ সমারণ-সখ1। 
আঁষাঢ়ের প্রথম দিবসে দ্রিল দেখ ॥ 
ঈশানে উরিয়া আর একথার ডেকে । 
চপ্‌ করে চাক্ষুষে আকাশ নিল চেকে॥ 
রাত্রিদিন ব্যাপত হইয়। করে বার। 
সোম সূর্য্য সহিত সাক্ষ!ত নাহি আর ॥ 
পথে পঙ্ক সঙ্কোচ পৃথিবী পয়োময় | 
ন্দী নাল পূর্ণ হয়ে মহাবেগে বয় ॥ 
চিরকাল গাঁড়ে থাকি বারাইল চেল । 
লাফে লাফে নর্ভন কীর্তন করে বেঙগ॥ 
মহামেঘ মাঝে শক্ত ধনু দিল দেখ।। 
হ্যাম শিরে শোতে যেন শিখিপুচ্ছ রেখ! ॥ 
অশনির শব বেন দামায় নিশান। 
বিরহী বধিতে কামদেবের প্রয়াণ ॥ 


নারদের কৈলাদগমন সজ্জী। ২২৭ 


ড়িত পতাকা বুঝি বৃষ্টি যত হয়। 


ফুলধন্ু-বাণগুল! ব্লাহক নয় ॥ 

চলা বুলা গেল নদী নাল! আসে বান । 
প্রাণনাথ প্রবাসে পার্ধভী মোহ যান ॥ 
শিব শিব রটে সদ উঠে পরিতাপ। 
রামের নিমিত্ত ষেন সীতার বিলাপ ॥ 
পার্বতীকে পদ্মাবতী পরিবোধ করে। 
উদ্ধব বুঝান যেন ব্রজ-বনিতারে | 
কিসে কান্ত আইসে এই যুক্তি নিরন্তর । 
নারদ সাঙ্জিল ওগা টেকির উপর ॥ 
গুদ্ধভাঁবে শুনিক্না শিবের উপাখ্যান | 
বাঞ্চিত লভিয়া শোক নবক এডান ॥ 
পাঁল। পূর্ণ হইল অশীর্ধাদ অতঃপর | 
হরি ধ্বনি করিয়া সবাই যাহ ঘর ॥ 


ইতি ষষ্ট দিবসীয় নিশা পাল1 সমাপ্ত । 
সপ্তম দিবসীয় দিবাপালারন্ত। 
নারদের কৈলাসগমনসজ্জ|। 
জেনেছেন যোগী জগদীশ নাই ঘরে । 
মহামায়া মোহ যান মহেশের তরে ॥ 


টেঁকিরে ডাকির। বলে চন্দ করি চল। 
পারি নাহি পার গড়ে পড়ে আছি ভাল ॥ 


২২৮ শিবায়ন । 


নারায়ণ কৈল মোরে নারদের হাতী । 
কুটে ধান গেল প্রাণ থেযে মেয়ের নাথি ॥ 
পুয়। হৈল পুরাতন আকসলি নড়ে। 
মুষলে কুশল নাই পার পড়ি গড়ে ॥ 
শুনি স্ুথে মুনি তাকে করিলেন কোলে । 
বাহন পেয়েছি তোম। তপস্তার ফলে ॥ 
বিনোদিয়! বাছার বালাই লয়ে মরি | 
কপালে সেধেছ কষ্ট কি করিতে পারি। 
মন্ত্রণাতে যন্ত্রণ। ঘচাতে*পারি ধন । 
ভাড়,নীর হাতে পড় হবে বিলক্ষণ ॥ 
মামীর ঘুচিলে মোহ ঘরে আইলে মাম! । 
পুকুর, অক্মুইব, পরই, সামা, ॥, 
টেকি বলে সামা দিলে দিও যখন দেও । 
প্রতি স্ন্দর করি সাঞ্জাইয়া লও ॥ 
পাছে বলে পার্বতী অকৃতি মুনিরাজ । 
বেচে থাইল বাহনের বু মুলা সাজ ॥ 
নারদ কহেন ইহ বলিবেন মামী । 
বুদ্ধির বালাই লয়ে মরে বাই আমি ॥ 
সাজাব অপুর্ব সাজ যত আছে মনে। 
বলি খধি বাহনে বাহির করি আনে ॥ 
আকাশ গঙ্গার জলে করাইল ক্ান । 
পরিধেয় কৌপীনে পু*ছিল অঙ্গখাঁন ॥ 
ঝুঁড়িটাক কর্কটী মাটির করি ফৌঁট1। 
পাথর পরায়ে দিল পুরাতন চাট ॥ 


নারদের কৈলাসে যাত্রা । ২২৯ 


কুন্দলের ধূকড়ি টেকির পিঠে জিন । 
কসনি কুশের দড়ি লাগাম বিহীন ॥ 
রেবাক বাবুই বাসা বাধে ছুই পাশে । 
কোট্যেক কুন্দল যার কুটার নিবাসে ॥ 
শুথান শোনের শু'টি ঘাঘরের ঘট1। 
শিরীষের শু'টি সব শোভা পাইল পাটা ॥ 
তিত পলা পুক্কলের ছোট বড় খাট । 
মনোহর গজক? মাথায় মুড়া ঝাটা ॥ 

ছোট বড় খোপ দিল থুপি ঝিঙ্গীর জালি। 
দুট্টিচক্ষু দান দিলু দিয় টুশ কালী ॥ 
পুরাতন কুলার করিয়া! ছুই কাণ। 

হরষিত হয়ে' খে হেসে পাক যাঁন ॥ 
টেকি বলে বিলক্ষণ সাজিলাম আমি । 
অতঃপর আপন সাজন কর তুমি ॥ 
চত্ত্রড়-চ্ণ চিন্তিয়া নিরন্তর | 

ভব-ভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর ॥ ১১৪ ॥ 


নারদের কৈলাসে যাত্রা । 


মুশিবর আপনার করেন সাজন। 

বিশদ বরণে কৈল বিভূতি ভূৰণ ॥ 
ছেড়া কানি একথানি পেয়ে ছল পথে। 
কীধে ছিল কটির কৌপীন হৈল তাতে ॥ 
'বাধিশ কড্রাঙ্দ মালে মন্তকের জট] । 
নাসাগ্র মাকেশ মধ্য-ছিত্র উদ্ী কৌটা ॥ 


২৩০ 


শিবায়ন । 


শঙ্খচপ্র গদাপদ্ম রচে বাহু মূলে । 

হরি নাম লিখন লসিত অন্য স্থলে ॥ 
গলে শোভে নলিনাক্ষ তুলসীর দাম । 
মুকুন্দে মগন মন মুখে হরি নাম ॥ 
বীণাঁধারী ব্রহ্মচারী ব্রহ্মার নন্দন । 
কৌতুকী কলহ-প্রিয় কার্য্যের কারণ ॥ 
বাম হস্তে বাম চক্ষু বুজি তধন । 
বিরোধিনী বলিয়। বাহনে আরোহণ ॥ 
ঢক ঢক করি টেকি উঠাইল বাগ। 
দোকাঠি বাজায়ে চলে বলে লাগ লাগ ॥ 
পাড়াগায়ে পড়ি গেল কুন্দলের গড়া । 
নগরের ভিতরে ভাঙ্গিয়া দিল পুড়া ॥ 
ঝটাঁপাট ঝগড়। বহিয়! যায় ঝড়। 

চলে যেতে চৌদিগে চালের উড়ে খড় ॥ 
গুণবান পুরুষ প্রবেশে যেই পাড়া । 
বাপে পোয়ে গণ্ডগোল স্ত্রীপুরুষে ছাড়া ॥ 
বেণাগাছে ঝুটি বেঁধে করায় কন্দল। 
নখে নখে বাদ্য করে হাসে খল খল ॥ 
দক্ষশাপে দুদণ্ড রহিতে নারে বসে। 
কৈলাসে দুর্গার পাঁশে উত্তরিল এসে ॥ 
বিশদ বরণ বাম বাঁছ মূলে বীণ]। 

গৌরী দেখি বলে আইস গুণের ভাগিনা ॥ 
ব্যথিতে বন্দনা করি বসিলেন কাছে। 
হেসে বলে হা গো মামী মামা কোথা গেছে ? 


নারদের কেলাসে যাত্রা । ২৩১ 


পেটে পাড়ি পার্বতী কহিল পূর্বব কথা । 
নারদ নিশ্বাস ছাড়ি হেল হেট মাথা ॥ 
চণ্ডীর চঞ্চল চিত্ত চেয়ে তার পানে। 

বল বাপু নারদ ব্যামোহ পাইলে কেনে ॥ 
কহিবার কথ। নয় কি কহিব মামী। 


মামার চরিত্র শুনে মগ্ন হবে তুমি ॥ 
জগন্মীতা যত্ব করে কহ কহ্‌ শুনি। 
কুন্বলের ধুকড়ি আলাইয় দিল মুনি ॥ 
অগো! মামী মামাতো! মজিল আদ রজে। 
রাখিতে নারিলে,.তুমি আপনার বসে॥ 
মামাকে করেছে বশ গোটা দশ মেয়ে। 
রাত্রি দিন বুলে মামা তার পিছু ধায় ॥ 
তার মধ্যে এক মাগী আছে বড় কাল1। 
ভ্রভঙ্গে ত্রিভুবন দিতে পারে টেল্যা ॥ 
চিৎ করে সে মামার বুকে দেই পা। 
মৃত্যু প্রায় থাকে মাম! মুখে নাই রা ॥ 
ধন্য মামী তুমি অন্য মেয়ে যদি হৈতে। 
থাড়, সুড়া মারি তারে দূর করে দিতে ॥ 
নারদের নিবেদনে নগেকনদ্দিনী | 
কান্তের কারণে কন কাকুর্বধাদ বাণি॥ 
সরে নাই বুদ্ধি বাপু উগে নাহি কিছু। 
বল বুদ্ধি গেল সব শঙ্করের পিছু ॥ 
কেমন প্রকারে হরে ঘরে আনি ছলি। 
ভব্য ভাগিনেয় ভাল বুদ্ধি দেহ বলি। 


২৩৭, 


শিবায়ন । 


নারদ বলেন মামী শুন অতঃপর । 
রস করি কহে খাঁষ রচে রামেশ্বর ॥ ১১৫ 


স্যার 


পার্বতীর প্রতি নারদের মজ্জ্রণ! দাঁন। 


উপাদ্ধে থে শক্য সে অশক্য প্রণক্রমে 1 
বসি বন্থু পাইতে। ক কাজ পরিশ্রমে ॥ 
আলুকুশী গুড়া মাঁমী উড়াও মগ্্র পড়ে । 
উঙানি হইয়! ক্ষেতে খায় যেন ছড়ে ॥ 
কাঁফড়ায়ে কুট কুট ফুলাবেক অঙ্গ । 

চঞ্চল হইয়! চন্দ্রচুড় দিবে চ্ডজ ॥ 

যদি তার প্রতিকার করে আর থাকে 
দংশ মৃশ। মৃক্ষিক] পাঠাবে লাখে লাখে ॥ 
ক্ষেতে ক্ষত বিক্ষত করিয়া যেন খায়। 
ভীম সনে ভূতনাথ ভগ দিবে তায়॥ 
তবুযদি কদাচিৎ থাকে তাঁকে টেলে। 
স্ষ্টি করি জলৌক। জলেতে দিবে ফেলে ॥ 
হাঁটু পাঁতি যখন নিড়াতে নাবে জলে । 
হস্তি-হস্ত হেতে ধোক ধরে নাভিস্থলে ॥ 
ষ্থন্‌ যেখানে ধবে জান? নাহ যায়। 

গুটি গুটি ছুটি মুখে রক্ত টানি খায় ॥ 

যত ক্ষণ জঠর পূর্ণিত নাহি হয়। 
ছাড়াইলে ছিড়ে তবু ছাড়িবার নয়। 

জল ছাড়ি স্থলে যদি শ্িতি করে স্থাগু। 
ছাল! ছাল! ছিনা। জৌকে ছাওয়াইবে তন্গু ॥ 


উঙাঁনি মশ। প্রেরণ । ২৩৩ 


রয়ে রয়ে রসে রসে রক্ত যেন খায় । 

ভয় পেয়ে ভবনে আসিবে তৃতরায় ॥ 

তবু যা্দ প্রভু কদাচিৎ নাহি আইসে। 
আপনি ছলিবে গিয়া বাগদিনী বেশে ॥ 
ধ্যান ভাঙ্গি ধরি মীন সেঁচাইরে বারি । : 
মোহ বাণ মারি আন মাণিক অঙ্গুরী ॥ 
বঞ্চিবার বাস ঘর বিরচিতে বলে। 


তিহে? তার চেষ্ট পাইলে তুমি আইস চলে ॥ 
ব্যগ্র হয়ে বুড়াটা আসিবে পিছু পিছু। 

অ্ধটে থেকো! আমি আইলে কহিবে যা কিছু ॥ 
মুনির মস্ত্রণা মনে লাগিল স্ন্দর | 

ব্দায় ব্রহ্মার বেট! ভণে রামেশ্বর,১১৬। 


শর, এত 


শিবের নিকট উউানি মশ। প্রেরণ । 


নারদের নিবেদনে নগেজ্জনন্দিনী। 
আলকুশী গুড়া আনি উড়াইল তখনি ॥ 
মন্ত্র বলে ধেয়ে চলে পায় জীবন্যাস। 
অকালে কুভ্ঝটি যেন ঢাঁকিল আকাশ।॥ 
'মধুর মধুর ধ্বনি শুনি মন্দ মনা । 
কিন্নরের গানে যেন কর্ণের আনন্দ ॥ 
সুক্ষ সুক্ষ শরীর সাম্যর্থে নয় ক্রুটি। 
হাতী হেন জন্তকে হারাতে পারে ছুটি & 
, এমন উঙানি আসি অবনি ভিতরে । 
খেয়ে ক্ষত বিক্ষত করিল দিগস্বরে ॥ 


২৩৪ 


শিবায়ন। 


তৈল হীন তন্থ তাতে ভূপাস্তরে পেয়ে । 
বাকি নাহি কোন খানে খুন কৈল থেয়ে ॥ 
জল বাধি আষাঢ়ে আরস্তেছিল মই । 
উডাঁনির রেল! বেল! দগুটাক বই ॥ 
ভীমের উপরে আগে উডানির দণ্ড | 
কামড়ায়ে কলেবরে করে খণ্ড খণ্ড ॥ 
ভৃত্য ভূতনাথের ভীমের পারা বীর । 
কোন্‌ তুচ্ছ উডাঁনিতে করিল অস্থির ॥ 
সিকি আনি ছুআনি দাগিল অঙ্গময়। 
নয়ন নাসিক কর্ণ নিবেশিয়) রয় ॥ 
কন্ম ছাড়ি কীন্দয়। কর্দম মাখে গায় । 
মই লয়ে ছুটি হেল্যে পলাইয়। যায় ॥ 
হালুয়! হেল্যা হারি আইল হরের নিকট । 
দেখে গিয় দ্িগন্যরে দিগুণ সঙ্কট ॥ 
ভবের ভ্রকুটি দেখি ভয়ে ভাম কয়। 
কি হবে উপাদ্ মাম! প্রাণ কিসে রয় ॥ 
স্কূরে নাহি বুদ্ধ বাপু ফুপালেক গা। 
গদ্য করি পাঠায়েছে গণেশের মা। 
মহেস্বর মন্ত্রণা করিল দূনে মনে। 
আতুরে নিয়মে। নাতি নারারণ জানে ॥ 
তৈল আনি তনুতে লেপন,কৈল সবে। 
উডানির উপদ্রব এড়াইল তবে॥ 
ভবনে না আইল ভৰ ভগবতী জানি। 
উড়াল উৎপাত মশা উড়ুম্বর জানি । 


উঙানি মশ। প্রেরণ। ২৩৫ 


উমার উদ্মায় উপজিল মশাগণ। 

লাখে লাথে ধেয়ে পাঁখে ডাকে পন পন্‌॥ 
উষ্বৎ চরণ মাতঙ্গ সম মুণ্ড। 

ছই দিকে ছুই দত্ত মধ্য খানে শু ॥ 

স্থষ্টি করি ত্রিপুরা তখনি দ্রিলা বর। 
রূপে গুণে চালে খালে সকলে সুন্দর ॥ 
শ্তাম বর্ণ স্বর্ণ রেখা শোভন শরীর। 
খলের লক্ষণে খাবে করাবে অস্থির ॥ 
কাণে কাণে কুনু কুনু করিয়া সম্ভাষ | 
পাযু পড়ি পশ্চাঁত পৃষ্ঠের খাবে মাস । 
তেড়ে দিলে বেড়ে ধর উড়ে নাহি যেয়ে! । 
ছিদ্র তেকে সুস্থ থেকে রক্ত টেনে খেয়ে ॥ 
নক্তযোগে রক্ত ভোগে লুপ্ত হবে কত। 
বাঁশ বনে বাসা করো। দিবসের মত ॥ 
সাজে সাজি বাবে সবে শিবে দিবে কষ্ট। 
সর্ধজীবে রক্ত পিবে হিমে হবে নষ্ট ॥ 
ত্রিপুরার তলব ত্রিলোক নাথে কয়ে]। 
তাকে এনা তলবান। পণ পণ চেয়ে! ॥ 
বিদায় হইল মশ]1 বাসা কৈল বনে। 
মাছি €1শ পার্বতী পাঠায়ে দিল দিনে ॥ 
উপজ্জিয়। উল্মায় উড়িল মাছি ডাঁশ। 

ছ্র্জ রামেশ্বর বলে চষালেক চাষ ॥১১৭ 


নি, "০৮ ০১ রাম 


শিবের নিকট মাছি ডাশ প্রেরণ । 


ছুষ্ট মাছি ডাশ সৃষ্টি করি কুতৃহলে। 

বর দিল বিধুমুখী বিদীয়ের কালে ॥ 
স্র্য্যের কিরণে দিনে দেখে শুনে থেয়ে।। 
পৃতিগন্ধ পাইলে মাছি পরিতোষ পেয়ো ॥ 
কাল মাছি কুলীন করিহ তার মান। 
মৌলিকের মধ্য ঘায় তায় দিহ স্থান ॥ 
তিহে। তোমাদের বড় বাড়াবেন ভোগ। 
খাওয়াবেন পেট ভরি ঘার করি যোগ ॥ 
ড'শ খেয়ো! মাস ভোদ মাছি খেয়া! রস। 
ত্রিলোচন আইসে তবে তোমাদের যশ ॥ 
ডাঁগর ডাগর ড1শ ডাকি যায় উড়ে। 
চলিল চঞ্চল মাছি চতুর্দিক্‌ যুড়ে ॥ 

যেয়ে জগন্নাথ সনে যুড়িলেক বাদ। 

ভন্‌ ভন্‌ শুনি যেন ভোরঙের নাঁদ।॥ 
কীড়ানের কালে আসি করিলেক, ভঙ্গ । 
মাঠে পেয়ে মাছি ভাশ মাতাইল জঙ্গ ॥ 
নির্ভরে নির্ভয় হয়ে মারিল কামড় । 
চমকিগস। চন্দ্রচুড় চালাইল চড় ॥ 

ঠস্‌ ঠাস্‌ £ই ঠাই ঠাকুরের করে। 

দশ পাঁচ উড়ে যায় ছুই চারি মরে 
কটু কটু কেটে কোটি কোটি দেয় ভঙ্গ। 
ফুরাবার নয় কিন্ত ফুলালেক অঙ্গ ॥ 


মাছি ডাশ প্রেরণ । ২৩৭ 


ভীম সনে ক্রকুটি করিছে ভূতনাথ। 
চট. চাট, শুনি চড় চাপড় নির্ঘাত ॥ 
প্রাণ ভয়ে পালালে পশ্চাত ধরে তেড়ে। 
ধরণী লোটান ধন ধান বনে পড়ে ॥ 
বাঁড় বাড় করে ভীম বাপ বাঁপ বল্য।। 
কামড়ে কাতর হয়ে কান্দে দুটি হেল্যা ॥ 
জঙ্ঞর শোণিত ধার! সকল শরীরে । 
দড়ি ছিড়ে মহিষ গ্রবেশ কৈল নীরে ॥ 
হাটু পাতি বুড়া এড়োযে বসে গেল পাকে । 
ঠগীই জা(ন ঠেটা কাক ঠোকরায় তাকে ॥ 
আসিয়। ঢণ্চনে মাছি বসিলেন শ্বায়। 
মাছেতা পড়িব। মাত্র কৃমি হৈল তায় ॥ 
রক্ত পড়ে দাড় কাকে গাঢ় করে খেয়ে। 
হোগলের বনে বৃষ লুকাইল গিয়ে ॥ 
মহাদেব মনে মনে করিয়! মন্ত্রণা। 
ঘত মাথি ঘুচাইল সবার যন্ত্রণা ॥ 
হেল্য।র কিয়ারি করি কৃমি কৈল দূর । 
তাহাতে রম্থুন তৈল দিলেন প্রচুর ॥ 
সুস্থ হয়ে সমস্তে সন্ধ্যায় আইপ্ন। বাসে । 
বলে ঝামেশ্থর অতঃপর মশা আজে ॥ ১১৮ ॥ 


মশার উৎপাত । 


সন্ধ্যা দেখিয় কুন্‌ কুন্‌ ডাকিগ্া 
বনে হতে বারাইল মশা। 

যত ছিল ছোট বড় ধাইল দর়্বড় 
বেড়িল শিবের বাসা ॥ 

শুনিয়) ঝঙ্কার ডাকিছে কিন্কর 
কি দেখ শঙ্কর ছে। 

শের ধমকে পরাণ চমকে 
এ আর আইল কে॥ * 

শঙ্কর সহিতে কিন্কর কহিতে 
ছুবু দুবু প্্ডছে পাফু। 

কানে কানে আসিয়া কুন্‌ কুন্‌ করিয়া! 
পৃষ্ঠে বসিয়া খায় ॥ 

কুন্‌ কুন্‌ ডাকিয়া বুলিছে উডভিয়া, 
সুন্দর করিয়। রব। 

ছিন্ত্র পাইলে পুন শোণিত ওক্ষণ 
খলের লক্ষণ সব ॥ 

মশীর কীর্থন শিবের নর্তন 
দাস বৃষ মহিষের সঙ্গ । 

লোঁমকুপ সকলে শোণিত নিকলে 
জর জর হইল অঙ্গ । 

চাঁপড়ের চট, চাট, হেল্যার হুট হাট 
সট.সাট. নাড়িছে পুচ্ছ। 


শিবের পরামর্শ । ২৩৯ 


একপ মর্দন মশার কর্দম 
এক হাত হইলে উচ্চ ॥ 
মশার পন্‌ পন্‌ শুনিয়া ঘন ঘন 
চক্ষুর ঘুচিল ঘুম । | 
তুবঘসি করি জড় শঙ্কর জালিল খড়। 
দড় দড় লাগাইল ধুম ॥ 
ধূমের আলাতে মশক পালাঁতে 
সকলে পাইল শরম । 
ভণে রামেশ্বর স্থশ্ছির শঙ্কর 
জানিল1 €গীরীর কর্ম ॥ ১১৯ ॥ 


ভীম ভূতৌোর সহিত শিবের পরামর্শ | 


প্রভাতে উাঠয়! ভীম ভূতনাথে ভাষে। 
চল হর বাব ঘর কাষনাই চাঁঘে ॥ 

যাত্রা কালে বদ্ধ করে কয়েছিগ মামী । 
একবার তার তন্ত না করিলে তুমি ॥ 
হৈমবতী,হরে ছু'হে হয়ে এক অঙ্গ। 

ছ ছ মাস ছাড়িম্ব। রহিলে প্রিক্-সঙ্গ ॥ 
মামী মোর সাবাস জাতির বেটি বটে। 
অন্থ তাপে তোম। সনে লাগিক়াছে হটে ॥ 
তোকে ছঃখ দিতে মামী মোকে দেয় যুড়ে । 
মটরের মর্দনে মুস্থুর গেল উড়ে ॥ 

ভূলে মাী ভূত্যে মারে ভাণ করে সব। 
শিব কছে গুনিয়! সেবক-মুখ-রব | 


২৪০ 


শিধায়ন। 


কপন্দির কর্থন কুমুদার কর্ম্ম। 

পর্বতের বেটি যোঁকে পুড়িলেক জন্ম ॥ 
চযালেক চাষ মেই চেতালেক ফিরে। 
মিথ্য। নাহি বলি বাপু মাপনার করে॥ 
ঘরে যে*ত কার অভিলাষ নাহি ছয় । 

চলে নাই চরণ চাঁষের পাইট বম ॥ 

পাইট্‌ বয়ে গেলে রুষি হয়ে হৈল কি। 
দিন কত থাক দ্রত নিড়াইয়া দি ॥ 
ফুরালে বেবাক পাইট ধান্য আসিবেক ফুলে। 
তবে যেন আমি সবে ঘরে হৈতে বুলে ॥ 
এড়াইতে নারে ভীম নিড়াইতে যান । 
রামেশ্বর বলে জলে হয়ো সাবধান ॥ ১২০ ॥ 


জৌকের উৎপাত । 


ক্ষেতে বসি কুষাণে ঈশান দিল1 বলে। 
চারি দণ্ডে চৌদ্িকে চৌরস কৈল চেলে। 
আড়ি তুলি ধারে ধারে ধরাইল ধান্‌। 
হাটু পাড়ি ঈশানেতে আরস্তে নিড়ান ॥ 
বাবর্চে বরাঁটে চেঁচুড়া ঝাড়া উড়ি। 
গুলামুখি পাতি মারে পু তে যায় নূড়ি ॥ 
দল দূর্বব। সোলা শ্তামা ত্রিশির! কেনুর । 
গড় গড় নানা খড় উপাড়ে ছুর ছুর ॥ 

থর খর খুজিয়। খড়ের ভাঙ্গে ঘাড় । 
কুলি ধার ধাইল ধান্যের ধরি ঝাড় ॥ 


জৌকের উৎপাত । ২৪১ 


কিতা জুড়ি ভিতা বেড়ি মাঝে গিয়! রয় । 
উলট পালট করে বার পচ ছয় ॥ 
এই রূপে সেই কিতা সেরে চট পট । 
কিত! কিত| নিড়াইয়! চলিল সট. সট. ॥ 
বাদ নাহি বাঘ যেন বসি থাকে বুড়া ॥ 
সার্ধ বামে সারি উঠে শত শত কুড়া। 
ঘাস কেটে বোঝা বেধে বাসে যায় চলে ॥ 
পাট! পেড়ে প্রাণপণে পোষে ছুটী ছেলে । 
এই রূপে প্রতি দিন পাইট গুলি করে ॥ 
প্রভাতে নিড়াতে যাপন আসে দেড় পরে। 
জানিল! ষোগিনা জটিলের মনোরথ ॥ 
জলেস্থলে জলৌকা পাঠাল্য দুই মত । 
ছোট ছোট ছিনে জৌক ছুটে বুলে ঘাগে ॥ 
জলে বুলে হেতে জোক রুধিরের আশে । 
প্রভাতে নিড়াতে ক্ষেতে নাবে বুকোদর ॥ 
আইড়ের উপরে ঘাসে বসে মহেশ্বর । 
জোক ধরে দোহারে জানিতে নারে কেহ ॥ 
হুর দুর পাট্যে দৃষ্টি দেখে নাহি দেহ। 
'নিড়ান স্মাগ্ড করি বংসরের মত । 
হরি ধ্বনি করি উঠে হয়ে হরষিত ॥ 
তখন দেখিল জেঁক পাইল মহাভয়্ । 
হাতে পায় ধরেছে হাজার পাচ ছয় ॥ 
বিকল হইয়া উঠে বাড় বাড় করে । 
প্রাণপণে যত টানে তত যায় সরে ॥ 

২১ 


২৪২ 


শিখধায়ন। 


পিছলিয়। যায় পাপ ছি'ড়ে ছাড়ে নাই ॥ 
মরি মরি করি আইল মহেশের ঠীই ॥ 
মুকুন্দে মগন ছিল মহেশের মন । 

জানে নাই ছিন। জোক ধরেছে কখন ॥ 
ভীষে দেখি বলে ভোঁল। ভয় নাই তোর । 
আপনার দেহ দেথ প্রাণ রাখ মোর ॥ 
চেয়ে চন্ত্রচড় চুণে লুণে দিল ঘসে। 

রক্ত বাস্তি করি মেল সব গেল খসে ॥ 
যুক্তি করি জল কাটে জল বয়ে যান। 
অদ্ধ ভাদ্রপদ মাপে রৌদ্র পাইল ধান ॥ 
পিছু পরিপুর্ণ করি বান্ধিলেন জল। 

ডুবে রয় খাড় যেন দেখা যায় জল ॥ 
আশ্বিন কাণ্ডিক মাপে নাতি করে হেলা । 
পদ্দাঘাতে যোগ মারে ঘাষে দেই টেল ॥ 
ডাক সংক্রমণ দিনে ক্ষেতে পুতে নল । 
কার্তিকের +ত দিনে কেটে দিল জল 1 
ধরণী সুধন্ত। হৈল ধান্য আইল ফুলে । 
ভোলানাথ রহিলেন ভবানীকে ভূলে & 
চন্্রচুড়-চরণ চিত্তিয়া নিরন্তর | 

ভব ভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর ॥ ১২১॥ 


বাগ্দিনীর পালারস্ত | 


পার্বতী পঞ্মারে কহে পাঠালেম যত । 

কা হতে না হৈল কিছু আইল নাহি নাথ ॥ 
মহেশ মাধব হৈল মহী মপুপুরি। 

কৈলাপ হইল ব্রজ আমি রাধা ঝুরি ॥ 
শঙ্কর হইল রাম আমি হৈন্গ সীতা । 
পরিত্যাগ দিয়! প্রভু রহিলেন কোথ। ॥ 


সে আঁমি এখন কেথা কোথা মোর প্রভু ॥ 
কত দিনে গ্রতু সনে হবে দরশন। 
হর-মুখে হরি কথা কারিব শ্রবণ ॥ 
হেপ্দাইল ছেলে ঢটা হারাইযা হরে । 
কাস্ত বিনা কৈলাস কানন হৈল মোরে ॥ 
বাগদিনী হতে বলে বিধাতার বেটা | 
পরিণামে পশুপাত পাঁছে দেন খোঁটা।॥ 
হাসি হাসি দাসী বলে খোটা বরং ভাল। 
অন্ন কথা বটে মাতা ছলে আসি চল ॥ 
যুক্তি করি গাব্বতী পদ্মারে লয়ে সাঁথে। 
অবতীর্ণ মহামায়া! মহেশের ক্ষেতে ॥ 
ধান্য দেখি পুণ্যব্তী ধন্ ধন্য কবে। 
সার্থক শিবের চাষ সাবাসি শঙ্করে ॥ 
এই পাকে প্রভূ মোকে পাসরিয়া আছে। 
প্রিয় ধান পোতা গেলে পিটে ফেলে পাছে ॥ 


২৪৪ 


শিবায়ন'। 

পদ্মা বলে প্‌ত নাহি ফুল] ধান্যগুলি। 
মুর্তি ফের মৎস্য ধর মধ্যে কর কুলি । 
কাঁধ্য হেতু কাত্যায়নী কিন্করীর বোলে! 
বিমোহিনী বাগদিনী হৈল অবহেলে ॥ 
হোগলের বনে পদ্মা পুকাইয়া রয়। 
বাধ বাঁধি বিধুমুখী সৌঁচে ফেলে পয 
প্রথমে প্রচুর পঠি লম্ষ দিল কাছে। 
বাড় পুতে বলিল বিস্তর মৎসা আছে ॥ 
ধরে মত্স্ত ধান্য ভাঙ্গি করে বরাবর । 

ভূম দেখিতে ভীম আইসে ভণে রামেশ্বর ॥ ১২২ ॥ 


পল লা পা রর 


ভীমের সহিত বাগ্দিনীর কলহ । 


ধান্ত ভাঙ্গে বাগ্দিনী কোপে ভীম দেখা । 
জ্বলন্ত অনলে যেন জ্বলে গেল শিখা ॥ 
ক্ষুব্ধ হয়ে শব্দ করে উঠে উ্ভরায়। 

আরে মাগা কি কাঁরলি কি কৰিলি হায় ॥ 
থায়ে কাঁদ! পানি খাটি ক্ষেতি কৈল হ্র। 
ছেন ধান্য ভাগ কেন বুকে নাহি ভর ॥ 
শিবের সাক্ষাতে চল সে মারিবে সৌট়ী!। 
বাগদিনী বলে দূর এঁঠে। থেকোর বেট] ॥ 
বলগে ধালাই মোর বাব তাঁর ঠাই। 
রশড়ের মেয়েকে তুই রাকাড়িস নাই ॥ 
মৎস্য ধর বৃত্তি কৈল শিবের ভাই ধাতা। 


শিবের ক্ষেতে না ধরিব আর ধরিব কোথা ॥ 


বাগ্দিনীর কলহ। ২৪৫ 


শিব মোর কি করিবে তাকে আমি জানি। 

আন্গে তো৷ তাকে ডেকে সে সিঁচে দেকু পাণি॥ 
বুকোদর বলে বেটীর বড় না দেখি ত্বরা। 

অপউড করে এমন কথা দিন লেগেছে পারা ॥ 
বাগদিনী বলে আমার কি করিবে বুড়া । 

ভীম বলে জান্বি যখন ভেঙ্গে দিবে হাড়া ॥ 

ভীমকে বলে ভরম লয়ে যারে বেটা বেসো। 

শিবের হয়ে কন্দল কারস শিব নাকি তোর মেসো ॥ 
ভীম বলে মুঝ্চি বেসো। বটি মাম! বটে মোর । 

তুই যে শিবের ধান্‌ ভাঙ্গিলি ভাতার তো নয় তোর ॥ 
বাগদিনী বলে আমার ভাতার বটে যা! 

শিব জানে আর আমি জানি তোর বাপের কি তা ॥ 
ছার কপাল ছিরে বেসে ছার কপাল ছি। 

ভীম বলে মর কি বলে রে ভাতার-হুড়ির ঝি ॥ 
উকে নাই মুখে ধান্য ভাঙ্গে আর গাজে। 

মহ] ক্রোধে ধার বীর মারিবার সাজে | 

বাগ'দিনী বুলে বেটা ছু'ঁতো দোখ নোকে। 

ঘাড় ভেঙ্গে বক্ত খাৰ পুতে যাব পাকে ॥ 

কড় মড় করি দত্ত কট মট চান। 

মহাবীর মনে কৈপ মাগী বড় টান॥ 

অস্থুরদলনী মাতা উচাইল চড়। 

ভঙ্গী দেখি ভয় পেয়ে ভীম দিল রড় ॥ 

ধর ধর করি পিছে মারে উড়াতাড়। 

ভীমের ভাবন৷ হৈল ভ্ঞাঙ্গিলেক ঘাড় ॥ 


২৪৬ 


শিবায়ন। 


পড়িতে পড়িতে পালাইল চট পট। 
শিবের সাক্ষীতে গিয়। বাঁন্ধিলেক জট ॥ 
হাই ফাঁই করে ঘন পিছু পানে চায়। 
বাগদিনী আসি যেন গিলিলেক তায় ॥ 
ব্যগ্র দেখি বিভু বলে বিবরণ বল। 
বৃুকোদর বলে বুড়া পলাইয়। চল ॥ 
বিশ্বনাথ বলে এত ভয় পাইলে কিসে। 
ঘর চড়ি ঘাড় ভাঙ্গি রক্ত খেতে আইসে ॥ 
কাঁষরিপু কহে ক না কেরে বাপু কে। 
বুকোদর বলে এক বাগদিনী হে ॥ 

ধরে মৎস্য ধান্য ভেঙ্গে করে বরাবর । 
রূপে গুণে যৌবনে জিনেছে চরাঁচর ॥ 
উঠিয়া বসল বুড়া পাইয়া! সন্ধান। 

বল শুনি বাগদিনী কেমন বন্ধান ॥ 
আমি তাঁর প্রতিকার করিব স্ুন্দর। 
ভীম কয় ভব শুনে ভপে রামেশ্বর (১২৩ ॥ 


সপ প+৯৯৯৮ ৪০৪৮০০০৮৬গ( 


বাগদিনীর রূপ বর্ণন। 


শুন স্থুরশরোমণি যে দেখিম্থু বাগদিনী 
এক মুখে কি কহিব মামা। 

চতুন্ম্মথে কত বিধি কোটি কল্প কহে যদি॥ 
তথাপি রূপের নাহি সীম! ॥ 


লক্ষ্মী সরন্যতী কিম্বা উর্বশী মেনকা রস্ত1 


অথবা মোহিনী অবতার । 


বাগ্দিনীর রূপ বর্ণন। ২৪৭ 


দেখি তার দেহ আভা ত্রিভূুবনে যত শোভা 
সকলি পাইল তিরস্কার ॥ 

মুখের তুলনা তার চরাচরে নাহি আর 
অধরে অরুণ নিন্য দেখি। 

ফোকিল জিনিয়া ভাষা খগেন জিনিয়। নাল! 
প্রন গঞ্জন ছুটি আখি ॥ 

জিনিয়া কুন্দের কলি সুন্দর দশনগুলি 
চামর নিন্দিয়া কেশ চারু । 

নব্ঘন জিন বর্ণ গুধিনী নিন্দিয় কর্ণ 
কামের কাধান জিনি তুরু॥ 
কগে কুদ্ধ পাইল তিরস্কার । 

মালুর নিন্দিয়া স্তন মুগ্ধ করে ত্রিভূবন 
মাঞায় মৃগেন্্র পরিহার ॥ 

করিবর জিনি কর নখ নিন্দি শশধর 
রাম রস্ত! জিনি উরুদেশ। 

পরিপুণ রূপে গুণে নিব্বচিতে কোন খানে 
সর্বদা,দোষের নাহি লেশ॥ 
ধান্য ভুমি করিয়াছে আলে।। 

মোর রাক্যে পশুপতি প্রতীতি ন1 হয় যদি 
আদ দেখাইয়। [দিব চল। 
শিব বলে যাব নাহি আমি। 

মোন মনে হেন লয় বাগদিনী সে তনয় 
কদাচ না হয়-.তৌর মামী ॥ 


২৪৮ 


শিবায়ন। 


বিলম্ব দেখিয়া মোরে ছলে নিতে আইল ঘরে 
দৃষ্টি মাত্র হারাইব জ্ঞান। 

অব্যবু করিয়া মোরে ছলিয়া যাঁবেক ঘরে 
পশ্চাতে খাবেক মোর প্রাণ ॥ 

তীম বলে কিবা বল মামী গৌর এ যে কাল 
আমি কি মামীকে চিনি নাই । 

মামীর বয়স বাড়া মামী ঢেঙ্গা এ যে গেঁড়া 
তবে কেন ডরালে গোসাই ॥ 

শুনিয়। এমন বাঁণি ব্যগ্র হয়ে শুলপাণি 
বাগঞিনী দেখে ভীম সাথে। 

ভয়ে ভীম,রহে দুরে কামিনী কটাক্ষশরে 
অস্থির করিল ভূতনাথে ॥ 

যত ধান্ত ভেঙ্জেছিল সকলি মর্যযাদ। হৈল 
ভাল মন্দ না৷ বলিল কিছু । 

বিনয় করিয়। পুন কাষ্ঠের পৃতলি যেন 
ফিরি বুলে তার পিছু পিছু ॥ 

পরিচয় ছলে তথা কহেন রসের কথা 
বাগদিনী শুনিয়া না শুনে। 

দ্বিজ রামেশ্বর কয় এমন উচিত নয় 
পরিচয় দেহ ভ্রিলোচনে ॥ ১২৪ ॥ 


বাগদিনীর পরিচগ্ন। 


কি নাম তোমার কহ কোন্‌ গায়ে ঘর। 
বল বল বাঁগদিনী নাহি বাঁস ডর ॥ 
মা বাপের নাম বল বট কার বেটি। 
স্বামীর বয়স কত ছেলে পুলে কটি । 
ভাতারের ভাব বত জানা গেল তা। 
সে হলে এমন কেন স্থুদু হাত পা॥ 
তয়! টাদমুখ চেয়ে বুক যায় ফেটে। 
কীশ তেই হেনশ্ভাতে পরায়েছে মেঠে ॥ 
তাঁমার ভাঙার বুড়া বুঝিন্ত নিশ্চয়। 
যুবা নাকি এমন যুক্তী ছাড় রয় ॥ 
বাগদিনী বলে তুমি বাসে চাও চলে। 
জ্বলন্ত অনলে কেন দ্বৃত দেহ ঢেলে ॥ 
বুড়ার বিদ্রপে মোর মুর্তি হেল কালী । 
বুড়া রাঁকস্‌ বুড়া বৌকনস্‌ বুড়া দেখে জলি ॥ 
বুড়া বলি হোমা সনে কই নাহি কিছু। 
ভুমি সে ব্যথিত হয়ে বুল পিছু পিছু ॥ 
শিব বললে আমি যে ব্যথিত বলে জান । 
দয়া করি ছুটি কথা কও নাই কেন ॥ 
দেহ পরিচয় রাঁমা দেহ পরিচয় । 
বুড়ার ব্যগ্রতা শুনি বাগাদনী কয় ॥ 
বঙ্গ দেশ নিবাস শখরপুরে ঘরু। 
স্বামী বুড়া দরিদ্র দোঁলই দিগস্বর ॥ 


২৫০ 


শিবায়ন। 


বাপের নাম হেসু দলই সেব্য খার সৌরি। 
মায়ের নাম মেনকা আমার নাম গৌরী ॥ 
বুড়াটি বিদেশে বনিতায় নাই রুচি। 

মাঠে মাঠে মাছ মারি হাটে হাটে বেচি ॥ 
অল্প দিনে ছুটি বেটা দিয়াছে গোঁসাই। 
বহিন বিহীন পুজ্র কার্তিক গণাই ॥ 

পার্বতী প্রকৃত পরিচয় দিল তবু। 

আতৃন্ষে অজ্ঞাঁন হৈল জ্ঞানময় প্রভু ॥ 
মায়ার মহিমা! মদনের পরাক্রম। 
জানাইতে জীবকে যোগেন্দ্র পাইল ভ্রম ॥ 
তরুণীর বোলে ভ্রিলোচন তৃপ্ত হৈল। 

গই সই বলে সেই সেই নাম বলা! ॥ 

নামে নামে তামে তামে হৈল বরাবর । 
সয়াফে সইয়ের দয়া চাই অতঃপর ॥ 
তোমাকেহ ছাড়িয়া 'গয়াছে সয়া বুড়।। 
বহু দ্ধিন আহ তোমার সই ছাড়া ॥ 
হেসে হেঁসে থেসে ঘেঁসে ছু'তে যান অঙ্গ । 
বাগর্দিনী বলে আই মা এ আর কি রঙ্গ | 
বুড়। সুড়। খিনিসা হয়ে কেমন কর সয়।। 
মন্‌ মজিল পারা মাঠে পেয়ে পরের মেয়্যা ॥ 
দেব-দেব বলে মোরে দয়া কর সই। 
বাগদিনী বলে আমি তেমন মেয়ে নই ॥ 
আপনাকে আঁট নাই পরের মাগ্‌ চাও । 
এত যদি আশ্বা আছে ঘরে কেন্‌ না যাও ॥ 


বাগ্দিনীর পরিচয় | ২৫১ 


শিব বলে শুন তে! গো সই তুমি কি আমার পর । 
সইটি তোমার তেমন নয় কিস্কে যাব ঘর ॥ 
শিবের বোলে অঙ্গ জলে বলে বাগদিনী। 

আমার সইয়ের কি দোষ সয়! কন! দেখি শুনি ॥ 
ভুলি ভোল! তারি কাছে তাঁর নিন্দা কন। 
তোমার পারা তিনি যে আমার মনের মত নন ॥ 
কঠিন্‌ হৃদয় হন্‌ তো সদয় দোষে গুণে ষড় | 
কন্দল বিন রৈতে নারেন এ দোষটা বড় ॥ 

তুমি যদি সয়া! বঙ্গে দয়া! কর মোকে । 

তোমা লয়ে ঘরধ্করি ছাড়ি মামি তাঁকে ॥ 

শুনে মার জলে গাত্র বলে মহামায়া । 

নিদান্‌ এমন্‌ বিধান খানি কর্বে তুমি সন্না ॥ 
জন্মায়তি বটি বাগ্দির সাঁগা আছে । 

সাগ। করি সয়ার সকল মজে পাছে ॥ 

ধন্মপত্বী ছাঁড়ি রবে ধীবরীর ঠাই । 

দুষ্ট হয়ে দেবলোঁকে লঙ্জ। পাবে নাই ॥ 
কামিনীরএকথ! শুনি কামরিপু কয়ু। 

ঈশ্বরের কথ! সত্য কম্ম সত্য নয়॥ 

বড় ফ্ভাই ব্রহ্মা মোর বেদবক্তা হয়ে । 

 কন্তাতে করিতে ক্রীড়া কেন গেল ধেয়ে । 

আর ভাই বিষণ মোর কৃষ্ণ অব্তারে। 
গোপীনাথ নাম তাঁর গোপিনী বিহারে ॥ 

মধুপুরে কুক্জারে করিল পরিতোষ । 

তেজিয়ান পুরুষে পরেসে নাই দোষ ॥ 


১৫১ শিবায়ন । 


অনলে সকল জলে তাও তো! তুমি জান । 

তবে আর এমন সন্দেহ কর কেন ॥ 

ইহা! শুনি বাগদিনী কহিছেন পুন। 

বাচাইয়! সীগায় সান্ধাতে হর শুন ॥ 

ভাতার ছেড়ে ভাতার ধরে ভাতার-নোড় মেয়ে | 
রূপে গুণে যৌবনে বা ধন ধান্ত পেয়ে ॥ 

রূপ নাই যৌবন নাই ধন নাই তোর। 

বুড়া ভাতার ধর্ব কেন চাড় কেনদেছে মোর ॥ 
তবে করি যদ তুমি আমার কথায় চল। 

দ্বিজ রামেশ্বর বলে কি করিবেন বল ॥১২৫ « 


শিবের জল-সিঞ্চন । 


পর পুরুষের পাশে রই ছেলেপুলের পাকে । 
ভাত কাপড় দিয়া তোমায় পূৰতে হেল তাকে ॥ 
বিরানার বাছ। বাল বাস নাহি মনে । 
আব্দার সবে তার আমার কারণে ॥ 
আপনার দোষ গুণ এই কালে কই । 
ভাব করে যে মোরে তাহার ঘরে রই ॥ 
সকল ছাড়িয়া যে আমারে করে সার । 
সেই মোর প্রিয় তাঁকে ছাড়ি নাই আর॥ 
পরের বূমণী পিরীতের তরে মরি । 
প্রেম করে ডাকে তো পরাণ দিতে পারি ॥ 
অর বস্ত্র অলঙ্কার কিছু নাহি চাই । 

নিত্য লক্ষ লাভ কর ভাবষা্দ পাই ॥ 





শিবের জল-সিঞ্চন। ২৫৩ 


অতক্তি করিয়া! যে আপনা কেটে দেই। 
ভারে দয়া ন। করি দাকণ দোষ এই ॥ 
মোর গুণে মগ্র থাকে নিগুণ ভাতার । 
আপনি সকলি করি নাম মাত্র তার ॥ 
উভয়ে অভিন্নভাবে থাকি অবিশ্রার্ত 
সকলে ব্যাপিকা আমি ব্যাপ্য মোর কান্ত ॥ 
এমন আয়ত রাখি পতিররত1 মেয়ে । 

মরে নাই মোর পতি বাঁচে বিষ খেছে ॥ 
শিব বলে তোমার সইয়ের এই ধার: । 
হারণইয়া হৈমবতটু পাইলাম পারা ॥ 
বাঁগদিনী বলে স্পা বড় ভাগা তোর । 

বে দোষে ছাঁড়িলে সইয়ে পেই দোষ মোর ॥ 
সাঙ্জালির সাথে কিন্ত সুখ পাবে বাড়া। 
রহিতে নারিব মাত্র জাতি বৃন্তি ছাড়া ॥ 
প্রথমতঃ প্রাত করি খোল! দ্রিব হাতে । 
সেঁচাইব জল মাছ বহাইব মাথে ॥ 
পাঁটাপাঁড়ি হাঁটে বসে মাছ বেচিব আমি। 
গোমস্তা হইয়া কড়ি গণ্যে লবে তুমি ॥ 
শিব বলে আর কেন মাছ বেচ' হাটে । 
রাজ রাজেশ্বরী হয়ে বসে থাক খাটে ॥ 
বাগদিনী বলে সয়! এই ত মন ভাঙ্গে । 
কথা যদি কাট তো! কি কাজ বুড়া নাঙ্গে ॥ 
কি বোল বলিলে সই বিদারিলে বুঁক। 
আন খোলা সিঁচি জল ত্জ মন দুঃখ ॥ 


২৫৪ 


শিবায়ন। 


বিচারিল! বিধূমুখী সিঁচাতেম নাই । 
পরিণামে পাব খোঁটা! পুরুষের ঠাই ॥ 
ঝাঁটি কত সেঁচাঁলে কহিতে ভাল হয়। 
ভোলানাথে খোল! দিয়! দাগ্ডাইয়া রয় ॥ 
ষোগেশ্বর জল সেঁচে জলাধিপে কম্প। 
সিঁচ-গাড়ি সমীপে সফরী দিল লম্ ॥ 
ঝট্‌ ঝট্‌ ঝাঁটি ফেলে ঝট্‌ ঝাট্‌ শুনি । 
সাবাস সাবাস সয়া বলে বাগদিনী ॥ 
তরুণীর তারিফে ত্রিগুণ হৈল বল। 
টিকে নাই বাধ মার টানাঞ্জেক জল ॥ 
ধোগিনী জপিয়। মন্ত্র জল করে স্থির | 
তৰু ট্রটে বিভু হাতে আটে নাই নুর ॥ 
চক্র করি চণ্ডী জল কাটি দিতে যান। 
দেখে আসি সয় পাছে ভাঙ্গে কাধ খান ॥ 
শিব বলে সই তোরে না দেখিলে মবি | 
ছইজনে যেয়ে চল নিরীক্ষণ করি ॥ 
বাগদিনী বলে সেচ সেঁচ হে গৌয়াই । 
এত অপ্রত্যয় কেন পলাইব নাই ॥ 
সেচেন দাবুড়ি খেয়ে হুইয় নীরব । 
বাগদ্দিনী গিয়| বাধ কাটি দিল সব " 
আসিয়া শিবের পাশে হাসে খল খল । 
সেঁচে ধত আসে তত টুটে নাই জল ॥ 
ধোকালেক ধূর্জটিকে ধরালেক কটি 
ঈশ্বরে ইঙ্গিত করে কিরাতের বেটি ॥ 


শিবের ভঙ্গুরী দান। ২৫৫ 


তোমা হয়ে আমি ধুঁকি করি হাই ফাই। 
তুমি জল সেঁচ সয়! দাড়াইয় নাই ॥ 

এই সুখে বাগদিনী মাপ্‌ করিবে তুমি। 
এতক্ষণে সব জল সিঁচে দ্বিতাম আমি ॥ 
বিনয় করিয়। তারে বলিছেন প্রভূ । 
বাঁপের বয়সে জল সেঁচি নাই কতু ॥ 
শাজিল সুন্দরী যদি সেঁচিতে ন জান। 
বাগদিনী মাগ্কে তোমার সাধ কেন ॥ 
দারুণ কথায় দেব-দেবে হৈল ছুঘ্থ। 
বাযু*্বীজ জপি জল করিলেন শু ॥ 

অল্প জলে মৎস্য বুলে করে ধড়ফড় । 
ডরাইয়। ডাখিনী ডিস্তেরে করে গড় । 

শেষ জল সদাশিব সিঁচে ফেলে কোপে 
জাল পাতি ভগবতী ভাসা মৎস্য লোকে । 
সেঁচি শর্ব করে গর্ধ কেমন বটি সই। 
কথায় বুড়া আমি কিন্ত কাযে বুড়া নই ॥ 
হর পাঁশে গৌরী হাসে ভাষে রামেশ্বর | 
আনন্দ করিয়া মংস্য ধর অতঃপর ॥ ১২৬॥ 


বি সত 


বাগদিনীকে শিবের অঙ্গুরী দান। 


ভাবে মনে কেমনে ভুলায়ে যাব তবে। 
জীবহত্যা করি যেন ত্যাগ দেন তবে ॥ 
মহামায়! মায় করি মৎস্য মারে ক্ষেতে। 
পশুপতি পেখে বয়ে ফেরে সাথে সাধে ॥ 


৫৬ 


শিবায়ন । 


ধরেন পাবদা পু'ঁঠি পীগাস পা্ঠীন। 
চিথল চিনুড়ি চেল! টাদাকুড়া মীন ॥ 
ধান্যহুলি ধোপাৰি ধরিল ডানকন1। 
মৌরলা খলিসা ভোল টেঙ্গরা নয়না ॥ 
তেটেঙ্গরি ধৰিল তেচখ্যা দিল ছেড়ে । 
সোল সাল সিঙ্গাল মুগাঁল মারে তেড়ে ॥ 
বানি বাটা খুড়সী রোহিত মহামীন। 
কালুবাস কাতলা কমঠ পরবীণ ॥ 

ভেকটি ইলিশ আড়ি মাগুর গাগর। 
ফলুই গড়,ই কই কত জলচ ॥ 

মাথা পুঁতে ছিল গুতে সেহু হৈল়্ ধবংস। 
পাঁক খাটি পিছু মাইল পাকাঁলের বংশ | 
পশুপতি পেথে পেথে ফেরে বয়ে বয়ে। 
দীপ্তি পাইল দিব্য মৎস্য রাশি রাশি হয়ে ॥ 
চেঙ্গধরে চাঁমণ্ডী চাহিয়। চারি আড়ে। 
কুঁচে কাকড়ার তরে হাত ভরে গাড়ে ॥ 
ভগব্তী ভোলানাথে ভুলাবার তরে। 
সাধ করি শামূক গুগলি হাঁড়ি ভরে। 
বাগদিনী বিশ্বনাথে বড় কৈল দয়া । 
জাড়ি বেঙ্গ ধরে বলে ধর ধর সয়া ॥ 

হর বলে হে সই এ গুলা কেন লব। 
বাগদিনী বলে সয়া তোমায় আমায় খাব॥ 
কিরাতিনী কথা শুনি কর্ণে দিল হাঁত। 
চুপি চুপি চশ্দ্রচুড় চিন্তে জগ্গমাঁথ ॥ 


শিবের অঙ্কুরী দান। ২৫৭ 


এত অনাচার তার দেখিয়া সাক্ষাতে । 
তবু চান বিভূ তাকে আলিঙ্গন দিতে ॥ 
বাগদিনী বলে জয়া ছুঁয়ে! নাহি ছি। 
কড়ি পাঁতি নাই কথা স্ুুছু সু কি ॥ 
ছুঃখিনী দেখিতে নারি নিকড়্যে নাগর । 
কি দিবে তা দেও আগে হাতের উপর ॥ 
তবে তোমা সনে কথা কই এইক্ষণে। 
হাত সুছ জরাকে যৌবন দিব কেনে ॥ 
শিব বলে সই তোর বুদ্ধি নাহি কিছু । 
স্টার পাইলে তু স্মউরিবে পিছু ॥ 

দয়া করে সয়ার যদ্যপি নিলে সেবা। 
্রিভূুবনে তোমার তুলনা! আছে কেব! ॥ 
সম্প্রতি চাসের শস্য সব লও তুমি। 
বাগদিনী বলে তবে বন্তিলাম আমি ॥ 
আই মাকি আরে মোর নিকড়ো নাগর। 
কড়িপাতি নাহি কঞ্চ। ডাগর ডাগর ॥ 
শিব বলে বল বল তুমি চাহ কি। 

অষ্ট সিদ্ধি অষ্ট বস্থ সব লও দি 
কিরাতিনী কহে মোর কাষ নাই তাতে। 
পিতলের অন্গুরীটা দেও মোর হাতে 1 
পূর্ণ করি-পিত্তল পরিতে যদি পাই। 
বাগদিনীর মেয়ে আর কিছুই না চাই ॥ 
পিস্তল অঙ্গুরী নহে কহে ত্রিলোচন। 
মাণিকা অগ্ুরী লক্ষ নৃুপতির ধন ৷ 


২৫৮ 


শিবায়ন। 
দয়া করি দামোদর দিয়া ছিল মোরে । 
ধর ধর ৰলিয়৷ ধুর্জটি দিল তাঁরে ॥ 
হৈমবতী হরের অন্কুরী লগ্নে হাতে 
পলাইতে প্রবঞ্চন! করে প্রাণনাথে ॥ 
চন্দ্রচুড়-চরণ চিত্তিয়া নিরন্তর । 
ভবভাব্য ভদ্র কাব্য তপে রামেশ্বর ॥ ১২৭ ॥ 


শিবের সহিত বাগদিনীর বচন-বিদগ্ধত] । 


তোমার অঙ্থুরী লও মৌকে ধন্মপথ দাগ 
ওকথাঁটি ক্ষমাকর মোরে । 

মোর ভাতার ভাঙ্গী জুঙ্গী নিরুপ্তর বহে টাী 
কপালে আগুণ ডরি তারে ॥ 

পোড়ীকপালের তরে যাই নাহি বাঁপঘরে 
এক [তিল ছাড়া নাহ রয়। 

চতুদ্দিকে ঝুলে ছুটে বৃষের উপর উঠে 
চেয়ে দেখে চতুদ্দিকময় ॥ 

অন্তরে বাহিরে ঘরে সব ঠাই দেখি তারে 
কাছে কাছে আছে হেন বাসি। 

দেখিলে তটস্থ হয়ে অমনি থাকিবে চেয়ে 
দোহার গলায় দিবে ফাঁশ) | 
তমে। গুণে তাঁর মহা ক্রোধ । 

আঁমি জানি তার মর্ম দেখিলে.কুৎসিত!কর্ 
ব্রহ্মার না করে উপরোধ। 


বাঁগৃদিনীর বচন বিদগ্ধতা ২৫৯ 


মোর মাতা সীতা সতী পিতা সে লক্ষ্মণ যতি 
পতি মোর পতিতপাবন। 

আমি পতিব্রত। নারী বরঞ্চ মব্রিলে মরি 
তবু ধন্ম না করি লঙ্ঘন ॥ 

তোমার চরিত্র মোকে কহিরাছে ঢের লোকে 
কাতিকের জন্ম উপাখ্যানে। 

আর শুনি শিব দণ্ডে সকল ব্রহ্মা খণ্ডে 
আমি তায় বাঁচিব কি প্রাণে ॥ 

মহিষ-মদ্দিনী জায়া কুলীশ কঠিন কায়া 
সে যাহা সহিতে নাহি পারে । 

মান্থুধী তোমার সনে মরে যার আলিঙ্গনে 
বুক মোর ছুর ছুর করে ॥ 
সদাশিব বলে সই শুন। 

দেবতা বঞ্চিলে রতি মান্ুষী মরিত ষ্দি 
কুন্তী নারী মৈল নাই কেন ॥ 
আইবড় কালে বাপ ঘরে। 

হুর্য্যের গ্রতাপ সয়ে রহিল নবীনা হয়ে 
কর্ণ ুক্র ধরিল উরে ॥ 

পতি অনুমতি কৈল ধন্মকে স্থরতি দিল 
যাতে হৈল রাজ। ঘুধিষ্ির | 

হলবান পুত্র হেতু বাধুকে দিলেন খতু 
তাতে হৈল ভীম মহ! বীর ॥ 

যৌধা পুত্র করি মনে বঞ্চিল ইন্দ্রের সনে 
অজ্জুনের জন্ম হৈল তাতে। 


২৬০ 


শিবায়ন। 


মধুপুরে কুক্জা ছিল সে নারী কেমনে জীল 
রমণ করায়ে রমানাথে ॥. 

রাবণ রাক্ষস নাথ দশ মুণ্ড কুড়ি হাত 
জিনিল সকল দেবাস্থরে | 

সেহারে নারীর ঠাই বিহারে বড়াই নাই 
মিছ? তুমি ভয় কর মোরে ॥ 

ডরাইয় নাই সই আমি অস্থুখড় নই 
বড় সুথ পাবে আলিঙ্গনে । 

বুকে তোকে দিব ঠাই তিলেক ছাড়িব নাই 
সদাই রহিবে আম! সনে ॥ | 

যে নারী আমারে ভজে আনন্দ সাগরে মজে 
তার মনে ভয় নাহি আন। 

আমার প্রেমের কথা সব জানে গিরিস্ুত। 
কৌোচনী সকল বাসে প্রাণ। 

কত নারী মোর তরে তপস্যা করিয়। মরে 
সে তুমি পাইলে অণায়াসে। 

শিবের একথা শুনি দুরে পরিহার মানি 
ন্ষেমন্ধরা খল খল হাসে ॥ 

অজিত সিংহের তাত যশোমস্ত নরনাথ 
রাজারাম সিংহের নন্দন। | 

সিদ্ধবিদ্য রাজ খষি 'তাহার সতায় বসি 
রচে রাম শিব সংকীর্তন ॥ ১২৮ ॥ 





ছলনানস্তর বাগদিনীর প্রস্থান | 


অতঃপর আলিঙ্গনে অনুকুলা হও । 
বাগর্দিনী বলে সয়। বিধগধ নও ॥ 
কবেবরে কাদ গুলা ধুয়ে আসি আমি । 
ততক্ষণ বাঁসর নিন্মীণ কর তুমি ॥ 
শিব বলে সই তোরে না হয় বিশ্বাস । 
ছাড়ি যাও পাছে বলি ছাড়িল নিশ্বাস ॥ 
উমা! বলে এমন যখন হবে মনে। 
মহীপ্রভু মরণ করিহ সেই ক্ষণে । 
পণুপতি পাইন্থ পতি তপন্তার ফলে। 
বিনা মূলে বিকাঁষেছি প্র পদতলে ॥ 
পার্বতী প্রকৃত কয়ে প্রতারিয়া নাঁথে। 
কৌতুকে কৈলাসে গেল৷ কিন্করীর সাথে ॥ 
হেতা হর বাসর নন্মীণ করি ডাকে । 
শীঘ্র আইস সই কেন ভুঃখ দেও মোঁকে | 
শঘযাঁয় আুসজ্জ হয়ে উকি দিয়! চাঁয়। 
বিলম্ব দেখিয়া পুনঃ ঘর বারি হয়। 
উঠি বনি ওষ্ঠ চাঁপে চারি পানে চায়। 
পশ্চাতে বুঝিল প্রিয়া পলাইল হায় ॥ 
জানকী হাঁরায়ে যেন প্লাঘব বিকল। 
ভীমের সহিত ক্ষেতে খুজেন সকল ॥ 
যেন রাস মন্দিরে গোবিন্দ হেল হার]। 
ক্ষুব্ধ হয়ে খুজে গোপি বৃন্দাবন সারা ॥ 


২৬২ 


শিবায়ন। 


সেই মত সদাঁশিব সুন্দরী না গেয়ে। 
বসিলেন বৃযধ্বজ অধোমুখ হয়ে ॥ 
চঞ্চল হইল চিত্ত চণ্ডিকাঁর তরে । 
বৃকোদরে বলে বাছা চল যাই ঘরে ॥ 
চন্ত্রচুড়-চরণ চিস্তিয়া নিরন্তর । 


ভব-ভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রাঁমেশ্বর ॥ ১২৯॥ 


০০০০০ জজ 


শিবের কৈলাস গমন ও ভগবতীর 


সহিত কলহ ! 
বৃুকোদর বৃষের বিচিত্র সাজ করি।, 
শিবের সাক্ষাতে দিল বাঁগভোর ধরি ॥ 
চট পট চন্দ্রচুড় চড়ি চলে তাতে । 
মহিষে চিল! ভীম মহেশের সাথে । 
মনোধব যানে যান করিয়া কৌতুক । 
কৈলাসের সমীপে শিঙ্গায় দিলা ক ॥ 
শিঙ্গ শুনি শিব লোক সবে আইল ধেয়ে। 
পাসরিল সব দুঃখ টাদমুখ চেয়ে ॥ 
আনন্দ ছুন্দুভি জয় জয় পুনঃ পুনঃ । 
লীলা সারি গোলকে গোবিন্দ আইল যেন ॥ 
উগ্রকে দেখিতে ব্যগ্র গুহ গজানন। 
গালি দিয়! গৌবী তারে করে নিবারণ ॥ 
তোর বাঁপ বাগদি হয়েছে ছাড়ি মোকে। 
তাঁর ঠাঁই যেয়ো নাই ছু'য়ো নাই তাকে ॥ 


ভগবতীর নহিত কলহ । ২৬৩ 


 ছলোক্তি শুনিয়া ছাবালের হৈল ভয়। 
প্রচণ্ড চণ্ডিকা দ্বার আগুলিয়! রয় | 
হাসি হাসি হর আসি যাইতে ঘর গানে । 
দেবী দিয়া দাবুড়ি রাখিল সেইখানে | 
বাগদির লাজ নাই ঘর ঢকে মৌর। 
ছেলে পুলে ছু ইলে ছৃতুক হবে ঘোর ॥ 
ভাল যদি চায়তে। এখান হতে যাক্‌ । 
যেখানে রাখিয়া আইল বাগদিনী মাগ. ॥ 
হর বলে মোর বাগদিনী মাগ কে। 

সই হয়ে সেই জল সেচালেক বে ॥ 
বাসরে বিকুল করি বাগদীর বাল।। 
ভাল ভুলাইয়| গেল৷ হাতে দিয়! খোলা ॥ 
ক্ষেতে ক্ষেতে খজে তার দেখা নাই পেয়ে। 
অতএব এসেছ আমার কাছে ধেয়ে ॥ 
চমতকার চন্ত্রচুড় চণিকার বোলে । 
লচ্জা পেয়ে সত্য কথা মিথ্যা কৰি টালে ॥ 
গণগোল,করে গৌরী গিরিশ সহিত । 
হেন কালে হরিদাস হৈল উপস্থিত ॥ 

হর্ষ হয়ে হর গৌরা আদরিলা তাকে | 
কুন্দলের কারণ কহিলা একে একে ॥ 
মহাজন জানিয়। যথার্থ কথ! কয় । 
একথা সর্বদী বৃথা মনে নাহি লয় ॥ 
ত্রিতৃবন তাপত্রয়ে তরে যার বলে। 

তার ধর্ম মার! গেন কার কর্ম ফলে ॥ 


২৬৪ শিবায়ন । 


তবে মামী তুমি যে মামাকে দোষ দেহ । 
কে তোমাকে কহিল জানিলে কিসে কহ ॥ 
পার্বতী পত্তন পেয়ে প্রশ্ন কৈল তাকে। 
জিজ্ঞাস তো! মাণিক অঙ্ুরী দিলা কাকে ॥ 
নারদ বলেন মামা কি বলেন মামী । 

হর বলে হয় তাহা হারাইন্থ আমি ॥ 

এক দিন সিদ্ধি খেয়ে বুদ্ধি গেল নাথে। 
নিড়াতে নিড়াতে ক্ষেতে হারা হৈল তাঁতে ॥ 
তার তরে ত্রিপুরা ত্যজিল মোর সঙ্গ । 
নারদ বলেন মামী এত বড় রহ ॥ 
বাচাইলা বিমলা বটেতে। এই কথ! । 
সাক্ষাতে অঙ্গুরী দিতে হল হেট মাথা! ॥ 
মুনি বলে মভীতলে মজাইল যাহা । 

কহ মামী হেতা তুমি কোথা পাইলে তাহা ॥ 
দেবী বলে দয়! করি দিয়াছিল। যাকে । 
সেই দিয়া সব কথা কয়ে গেলা মোকে ॥ 
মহামুনি বলে মামা কি জাতীয় কথ]। 
সরমে শঙ্কর কন আর কেন বৃথা ॥ 

নারদ বলেন মামী হারিলেন মাম! । 
অপরাধ এবার আমারে কর ক্ষমা ॥ 
জানিলা যোগেন্দস যত পাইলাম যন্ত্রণ] । 

এই রাক্ষসীর কর্ম্ম খবির মন্ত্রণ| ॥ 
ব্রাহ্মণ অবধ্য শত্রু ইহারে কি কব "। 

প্রভু হই পার্বতীকে প্রতিফল দিব ॥ 


ভগৰতীর সহিত কলহ । ২৬৫ 


মছেশের মন বুঝে মুনি পাইল ভয় | 
আন্ত হয়ে আপনি হুর্গার দোঁষ কয় ॥ 
কুমুদার কাছে কানে কানে কন শিবে। 
ইনি বাগদিনী জানি প্রতিফল দিবে ॥ 
নচেৎ মাঁমীর ঠাঁই মজাইলে মান। 
ইহা! জানি কর কার্ধ্য কহিব সন্ধীন ॥ 
বৃষধবজ বলে বাছা বল বল শুনি । 
বিড়ম্বিতে বিবরণ বলে দেন মুনি ॥ 
মেয়ের বড়ই সাধ শঙ্খ পরিবারে । 
আজি শিখাইলে মংমী মাগিবে তোমারে ॥ 
দৈবে তুমি দিবে নাই কবে কট্ত্তর। 
ক্রোধ কার যান যেন জনকের ঘর ॥ 
শেষে হয়ে শীখারী সেখানে ঘাবে তুমি | 
চাতুরি করিবে যেন চিনে নাই মামী । 
মূল্য না মাগিবে শঙ্খ পরাইবে হাতে । 
পশ্চাতে প্রমাদ বাধ পার্ধতীর সাথে ॥ 
বাগদিনী বেশে যত ছুঃখ দিল উমা । 
তার দাদ দিতে পার তবে মোর মামা ॥ 
জন্প্রতি সম্প্রীতি করি দিয়া বাই আমি । 
হর হাসি বলে খষি যোগ্য লোক তুমি ॥ 
নারদ বলেন সব তোমার আশীষেন। 
না করিলে লোকের নিস্তার হবে কিসে ॥ 
উত্তয়ে একতা করি আশীর্বাদ লয়ে । 
হধ হয়ে যান ধষি হরি গুণ গেয়ে ॥ 

নি 


৬৬ 


শিবায়ন। 


চন্তচুড়-চরণ চিত্তিয়। নিরন্তর । 
ভব-ভাব্য ভ্তত্র কাব্য ভণে রামেশ্বর ॥ ১৩০ ॥ 


ইতি সপ্তম দিবসীয় দিবাপাঁলা সমাপ্ত ॥ 


সক পাক পাম্পি 


জাগরণ আরস্তু। 
হরগৌরীর মিলন মন্ত্রণা । 


মহামায়া মহেশ্বরে মনোভঙ্গ করি । 
মামীকে মন্ত্রণা দিতে মুনি আইল ফিরি ॥ 
ব্যথিতে বন্দনা করি বসিলেন কাছে । 
হেঁসে বলে হাঁগো মামী মামা কোথা আছে ॥ 
বিন্বমূলে বিভু বসি বলে ত্রিলোচনী । 
হরিদাস হতাশ হইল ইহা! শুনি ॥ 

হায় হায় হৈমবততী হৈল এত দূর । 
অভিন্নে বিভিন্ন ভাব বিধাতা নিষ্ঠ,র ॥ 
সর্ব কাল সবার সমান নাই যাঁয়।, 
শিবুর্গা সে প্রীতি অলীতি হেল হায় ॥ 
ছু্াই দোহারে দেখে দহে মোর দেহ ।, 
আপ্ত তুমি ওগো মামী একি আর কহ॥ 
পার্বতী ব। পাসরিতে পারে প্রাণনাথে । 
পশুপতি পার্বতী পাঁসরে কোন্‌ সন্বে॥ 
ছুর্গা বলে দিন কত হয়েছে এমন । 
কছেষুনি কহ শুনি কিসের কাঁরণ ॥ 


হরগৌরীর মিলন মন্ত্রণা ৷ 


পার্বতী পূর্বের পর্ধব কহিলেন সব। 
কহে মুনি কর্মটা করেছ অসম্ভব ॥ 
বাগদিনী বেশে বটে বিড়ম্বেছ বড় । 
মভ হয়ে মেয়ে যে মর্ধের কাধে চড় ॥ 
রাসরসে রাধ। পেয়ে রাজীবলেো'চন। 
চাপিতে কৃষ্ণের কাধে করেছিল মন ॥ 
নগেন্্র নন্দিনী বলে নারদ টেমন। 
তখন তেমন কথা এখন এমন ॥| 
নিবেদে নারদ শুন নগেন্দ্রের ঝি। 
বিড়বেছ বিস্তর "নামার দোষ কি ॥ 
সকল অত্যন্ত হলে শোভ1 নাহি করে। 
উমা বলে এখন উপায় বল মোরে ॥ 
কান্ত সনে কৌশল কেমন করে করি। 
নারদ বলেন কিছু নির্বচিতে নারি ॥ 
দড়ি ছিড়ে দিলে বুড়ে পড়ে যাঁয় গির1। 
মনোভঙ্গে মিত্রতা তেমন হয় ফির ॥ 
সুধা-ধারা পার যদি সারা দিন কয়। 
মাত্র মুখ মট্টন মনের সনে নয় ॥ 

বুদ্ধি 'অন্গসারে বলি বিচারিয়। মনে । 
স্থসাঁর না হয় শঙ্খ ছুটি বাই বিনে ॥ 
লক্ষ্মী সরস্বতী শঙ্খ ছুটা বাই পরি। 
হঠাৎকারে হরির লইল মন হরি ॥ 
বরঙ্ধার ব্রন্মাণী শঙ্খ পরি বিলক্ষণ। 
বিমোহিনী ব্রহ্মার বাঁধিয়া রাখে মন ॥ 


২৬৭ 


শিবায়ন। 
সর্ধাঙগ সুন্দরী সর্ব অলঙ্কার পরে। 
শঙ্খ বিন! গেহ কেহ শোভা! নাই করে | 
শঙ্খ পরি সবাই স্বামীরে করে বশ। 
ভুলাইল ভামিনী ভূবন চতুর্দশ ॥ 
শঙ্খ পরি সকল সংসার করে আলো । 
স্বামীর সুভগ। হয় সবাকার ভাঁল ॥ 
তুমি মীমী শঙ্খ পরি হর হর-চিতু। 
নিকটে নিকটে নাথ থাকিবেন নিত্য ॥ 
প্রাণাধিক প্রভূর হইৰে প্রিয়তম] । 
তোমাকে ত্যজিবে নাই ভ্রিলোচন মামা ॥ 
যদি শঙ্খ পর তো যেরূপ তুমি মেয়ে। 
তিন চক্ষে ভ্রিলৌচন থাঁকিবেন চেয়ে ॥ 
মুনির মন্ত্রণা শুনি শঙ্খের নিমিত্ত | 
চঞ্চল হইল বড় চণ্ডতিকার চিত্ত ॥ 
চন্ত্রচুড়ে চাহিব চিত্তিল চন্দ্রমুখী। 
দ্বিজ রামেশ্বর বলে মনে মহাস্থথী ॥ ১৩১ ॥ 


স্পা তা শত জর 


ভগব্তীর শঙ্খ পরিধানের কথা । 


হরগৌরী দৌহারে দোহার মত কয়ে । 
দেবি গেলা গোবিনদের গুণ গেয়ে ॥ 
হৈমবতী হরপাশে হাসে মন্দ মন্দ। 
কান্ত সনে করিয়। কথার অন্ুবন্ধ ॥ 
প্রণমিয়। পার্বতী প্রভুর পদতলে । 

রা ঃণী সে রঙ্কনাথে শঙ্গ দিতে বলে ॥ 


শঙ্খ পরিধানের কথ। 1 ২৬৯ 


গদ গদ স্বরে হরে করে কাকুর্বাদ | 
পুর্ণ কর পশুপতি পার্বতীর সাধ ॥ 
ছুঃখিনীর হাতে শঙ্খ দেভ দুটি বাই। 
কুপাকর কান্ত আর কিছুই না চাই 
লজ্জার লোকের মাঝে লুকাইয়া রই। 
হাত নাড়া দিয়া বাড়া কথা নাহি কই॥ 
তুল ড'টি পারা ছুটি হস্ত দেখ মোর। 
শঙ্খ দিলে প্রভুর পুণের নাহি ওর ॥ 
পতিব্রতা পড়িল প্রভূর পদতলে | 
তখন তুলিয়া তারে ক্রিলোচন বলে॥ 
শঙ্ঘের সম্বাদ বলি শুন শৈলম্ৃতা। 
অভ্ভাগার ধরে এক অসম্ভব কথা ॥ 
গৃহস্থ গরিব তার সাত গেটে টেন । 
সোহাগী মাগীর কানে কাটা কড়ি সোণা॥ 
ভাত নাই ভবনে ভর্ভার ভাগ্য বাকা। 
মূল থাটি মরে ভার মাগা মাগে শাখা । 
তেমন তোমার দেখি বিপরীত ধার।। 
রহিতে আমারে ঘরে নাহি দিবে পারা ॥ 
অর্থ আছে আমার আপনিযাঁদ জান। 
সবঁতত্ত রা বট শঙ্খ পর নাই কেন ॥ 
নিবারিতে নাই কেহ নহ পরাধীন । 
কৃষ্ণ কহ কেন কদর্থহ সার। দিন ॥ 
সম্পদ সঞ্চয় করি সদ্যয় না করে। 
বড় সেই বর্ধর বঞ্চিত বলি তারে ॥ 


২০ 


শিবার়ন। 


মছেশের মন জান মহতের ঝি। 

আপনি সে অন্তর্যামী আমি কব কি॥ 
বুড়া বুষ বেচিলে বিপত্তি হবে ধোর। 
সেই বিনা সম্ভীবনা কিবা আছে মোর 
জানে নাই যে জন জানাতে হয় তাঁকে। 
তামিনী ভূষণ পায় ভাগ্যে যাঁদ থাকে ॥ 
ভিথারির ভার্ষ্যা হয়ে ভূষণের সাধ । 
কেন অকিঞ্চন সনে কর বিসম্বাদ ॥ 

বাপ বটে বড় লোক বল মা তারে। 
জঞ্জাল ঘুচুক যাঁও জনকের ঘরে 

সেই খানে শঙ্খ পরি স্থুখ পাবে মনে। 
জানিয়া জন্ক গৃহে যাও এই ক্ষণে ॥ 
একথা ঈশ্বরী শুনি ঈশ্বরের মুখে । 

শূর্ত হৈল সব যেন শেল মাইল বুকে ॥ 
দণ্ডবত হুইয়া দেবের ছুটি পায়। 

কান্ত সনে ক্রোধ করি কাত্যায়নী যায় ॥ 
কোঁঙ্জে কেল কার্তিক গমনে গজানন 1 
চঞ্চল চরণে হৈল চণ্ডীর গমন ॥ 
গোড়াইল গিরিশ গৌরীর পিছু পিছু । 
শিব ডাকে শশিমুখী শুনে নাই কিছু ॥ 
মিদান দারুণ দিবা দিল! দেবরায়। 
জার গেলে অদ্বিক! আমার মাথা খায় ॥ 
করে কর্ণ চাঁপিয়া চলিল চণ্ডবতী। 
ভখধিল ভায়ের কির ভবানী প্রতি ॥ 


নারদের পরামর্শ । ২৭১ 


খেয়ে যেয়ে ধূর্জটি ধরিল ছুটি /হাতে। 
আড় হয়ে পশুপতি পাঁড়লেন পথে ॥ 

যাও যাও ধত ভাব জানাগেল বলি। 
ঠেলিয়া ঠাকুরে ঠাকুরাণী গেলা চলি! 
চমৎকার চন্দ্রচুড় চারি পানে চায় । 
নিবর্ঈরতে নীরিয়া নারদ পাশে ধায় 1] 
রামেশ্বর বলে খষি আর দেখ কি। 

পাথারে ফেলিয়া গেল পর্ধতের বি ॥ ১৩২ ॥ 


উমাকে ছলনা করিতে নাঁরদের পরামর্শ । 
মহামুনি বলে মাম! মনম্তাপ কেন । 
পাসরিয়। পুর্ব ুঃথ গাঝতীরে আন ॥ 
হর বলে হায় তারে না দেখিয়া মরি। 
নারদ বলেন তোঁঞ নিবেন করি ॥ 
তিনি তৈল! বাগদিনী তুমি হও বাগা। 
বড় বনে বাট আগুলিক়] দেওদাগা ॥ 
ভয় ভেবে শধানী ভবনে যেন আইসে। 
পশুপতি বলে পাছে পিঠে চাপি বৈসে | 
বান ভাব বাহন বিশেষ আম আনি । 
যাবেক যাবেক চড়ি যাৰ নাই আমি । 
্ন্ধপুক্ত বলে বটে বল বিলক্ষণ 1 
মাঠে পেয়ে ঝাট কর ঝড় বরিষণ। 
জনাদি মওপে গিক়। ক্থিতি কর এক|। 
নুতত,দার। সবার সেথানে পাবে দেখা ॥ 


৭২ 


শিবায়ন। 


একত্র নিবাস করি নিশি জাগরগ। 
পার্বতীকে প্রবোধিয়। প্রভাতে গমন ॥ 
তাহা? করি তারে তুমি নাহি পার যদি। 
নিদান দেখাবে মধ্য পথে মাক নদী ॥ 
তাহা বদি ত্রিপুরা তরিয়া যেতে চায়। 
তখন কপট কর্ণধার হবে তায় ॥ 
পার্বতীকে পার করে দিবে নাহি তুষি। 
ফীঁপরে পড়িয়া! ফিরে আসিবেন মামী ) 
মুনির মন্ত্রণা শুনে মহাদেব ছুটে । 

বড় বনে বাঘ হয়ে বসিলেন বাটে ॥ 
ধাঘ হতে বিভুর বাঁসন1 ছিল নাই 
বাদি দিল বুক্ত তবে বে করে গৌলাহী। 
চন্ত্রচড়-চরণ চিত্তিয়া নিরস্তর। 
ভব-ভাব্য ভত্ত্র কাব্য ভণে রামেশ্বর 1 ১৩৩ ॥ 


স্মরনে েরািরানতবকজুতরণ 


ভগবতীকে শিবের ছলন| | 


বেত জীছাড়িস্বা বাঘ বেত বন হতে। 
ডাক ছাক্ধি ভিলা মারি দীড়াইল পথে ॥ 
গুড়া পারা মস্তক পাঁবক পারা আঁঘি। 
এমন বিপাক্যা বাঘ বিশ্বে নাহি দেখি ॥ 
দর্যাখানি মূল! যেন দত্ত ছুই পাঁটি। 
বিদানে বিংশতি নথে বনুধার মাটি ॥ 
ফলঙ্গে ফিরায় লেজ ফুলাইয়! গ1। 
গর্জিল গহনে পেয়ে গণেশের মা? 


ভগবতীকে শিবের ছলনা । 


বাঘ দেখে বিধুমুখী.বলে বিলক্ষণ। 
বিপিনে বিধাতা আনি দিলেন বাহন ॥ 
রহ রে ধাহন বলি বোল রাখ মোর । 
দোঁথিনু দুর্গার গ্রাতি দয়া আছে তোর ॥ 
প্রভু হয়ে পার্ধতীকে ফেলে দিন হর। 
জনমের মত বাই জনকের ঘর ॥ 

তোমা বিনা ভরিপুরার নাহি ত্রিভুবনে। 
বাঘ বড় ব্যথিত বুঝিন এত দিনে ॥ 
পর্দাত রাজার, ব্টো পদরব্রজে যাই। 
অতএব আপনি এসেছ ধাঁওয়] ধাই ॥ 
তোমার বালাই লয়ে মরে যাই আমি । 
বাপ ঘরে বাহন বহিয়া রাখ তুমি ॥ 
আর যদি আমারে ঈশ্বর কতু আনে। 
স্থধিব তোমাঁর গুণ সৌণা দিব কাণে ॥ 
ইহা বলি চাঁপিতে চলিল চন্দ্রমুখী। 
অন্তর্ধান হৈল বাঘ বিপরীত দেখি ॥ 
জানিল ষোগিনী জগদীশ্বরের কর্ম । 
ভাল হৈল রক্ষা পাইল পতিব্রতা ধর্ম 
ত্রিভূবনন তারিণী তনয় লয়ে সাথে । 
পার্ধতী প্রস্থান কৈল পর্বতের পথে ॥ 
স্থুরপুরী চলে শূলী শোকাকুল হয়ে। 
আদেশিল ইন্দত্রকে সকল কথা করে ॥ 
ঝড় বৃষ্টি ধাট কর ছুট পুরন্দর। 
আমার অন্থিক1 ষেন ফিরে আসে ঘর ॥ 


২৭৪ 


শিবায়ন। 


ইন্্র বলে ও কথা আমারে কর ক্ষমা। 
ইঙ্গিতে ইন্ত্রত্ব দূর করিবেন উমা! ॥ 
ঈচ্ছরাজ্ঞা অমোৌষ আমারে হয় ভাঁরি। 
উত্তয় সঙ্কটে আম রক্ষ ত্রিপুরারি ॥ 
কাকুর্বাদ করিয়া কহিল কর পুটে। 
দাস পাছে দোষ পায় দুর্থার নিকটে ॥ 
ঈশ্বর বলেন আমি আশীর্বাদ করি । 
তোরে তুষ্ট থাকিবেন ত্রিপুরা! সুন্দরী ॥ 
পূর্ববদোষে পার্বতীকে প্রতিফল দদি। 
উমা জানে আমি জানি কোমা সনে কি ॥ 
শিবের সম্বাদ গুনে হ্থথী পুরন্গর | 
সম্বোধিলা স্বগণে শিবের আজ্ঞা কর ॥ 
বারিবাহ বায়ু ৰলবস্ত যত ছিল। 
শিবকে সকল সমর্পণ করি দিল ॥ 
ধরাধর-স্থতাপতি ধারাধর সাথে । 
আইল আবির্ভাব করি অন্তরীক্ষ পথে | 
প্রলয় পবন বয় হয় বজ্জাঘধাত। 
দ্বিজজ রামেশ্বর বলে হছৈল মহোৎপাত ॥ ১৩৪ ॥ 
ঝড় বৃষ্টি। 
ঈশানে উরিয়া সকল পুরিয়! 
জলধর ধাইল বেগে । 
কুল কুল ডাকিয়া অস্তরীক্ষ ঢাকিয়া 
আধার করিল মেঘে ॥ 


অন্বিকার কথ! । ২৭৫ 


পড়িল তরুবর উড়িল বড় ঘর 
উৎপাত হইল ঝড়ে । 

চড়ক! চড় চড় করিয়া গড় গড় 
বড় বড় পাষাণ পড়ে ॥ 

শ্বন ঘন গর্জন বজ্র বিসর্জন 
বরিষে মুষলের ধার!। 

জীবন সংশয় সর্বলোকে কয় 
প্রলয় হইল পাঁরা ॥ 

গুহ লঙ্বোদর ভাবিয়। শঙ্কর 
আঙ্ষেপপ্করিছেন মায়। 

কছে রামেশ্বর ছাড়িয়া! হর-ঘর 
কি কাজ করিলে হার ॥ ১৩৫ ॥ 


কার্তিক গণেশের সহিত অন্থিকাঁর কখা । 
তুয়া ধর্মে ছিল ধরা তুমি হৈলে স্বতস্তরা 
পতি-বাক্য করিলে হেলন'। 
অনীত হুইল কর্ম দেখিয়। রুষিল ধর্ম 
তৰ ৬ নাশের কারণ ॥ 
তোমাকে ইন্দ্রের ভয় এ কর্্ম তাহার নয় 
অধর্্ম ইহার হৈল মূল । 
কৈলাষে ফিরিয়া চল এখনি হবেক ভাল 
ঈশ্বর হবেন অন্থকৃল ॥ 
প্রাখনাথ দিল করা তথাপি না গেলে ফিরা 
ঠেলি আইলে ঠাকুরের হাত ॥ 


২৭৬ শিবায়ন । 


হয়ে সতী পতিরতা না শন নাথের কথা 
অতএব হইল উৎপাত ॥ 
গৌরী বলে ওরে বাছা! মোর দোঁষ দেহ মিছ? 
বিদায় দিয়েছে তোর বাপ । 
পশ্চাতে দিয়েছে কিরা তাতে নাহি গেছি ফির! 
ইহাতে আমার নাহি পাপ 
গুহ গজানন কয় তথাপি উচিত নয় 
এখন ফিরিয়া চল মা । 
তবে ষ্দি নাহি যাবে সঙ্কটে নিস্তার পাবে 
মনে কর্‌ মহেশের পা ॥ 
সর্ধছঃখ-নিবারিণী পুত্রের বচন শুনি 
ভাবনা করেন ভূতনাথে। 
শিবের করুণা হৈল অনাদি মণ্ডপ পাইল 
প্রবেশ করিল গিয়া তাতে ॥ 
যোঁগী বুড়া সেই ঘরে শুরেছিল অন্ধকারে 
ভগবতী বুকে দিল পা | 
দিজ রামেশ্বর কয় মট্কামারি বুড়া বয় 
শঙ্করীর শিহরিল গা ॥ ১৩৬ ॥ 


বৃদ্ধবেশী শিবের সহিত গৌরীর সাক্ষাত .৷ 
গে। করে গোৌগান্য বুড়া গৌরী বলে ছি। 
গুহ গজানন বলে গৌগাইল কি 
ধুঞী জাগাইয়াছিল ফু'ক দিল তায়। 
দেখিল দারুণ বুড়া পড়ে মৃতপ্রায় ॥ 


শিবের সঠিত গৌরীব পাক্ষাত। ২৭৭ 


দিগন্বর জটাধর অস্থি চর্ম সার । 
ছুই এক দণ্ড বিন! বাঁচে নাহি আর ॥ 
দশ ৰার ডাঁকিলে উত্তর নাহি দেই । 
বুক ভেঙ্গে দিল মাত্র বলিলেক এই ॥ 
গৌরী বলে গড় করি জানি নাহি আমি 
অভাগীর অপরাধ ক্ষম। কর তুমি ॥ 
পূর্বের পাঁতকে পরিত্যাগ দিল পতি । 
তাতে হৈল ব্রিগুণ তোমারে মাইন লাথি ॥ 
আরবার আমার অধন্ম পাছে হয়। 
খেলাখেসি ঘরের,ভিতরে ভাল নয় ॥ 
জাঁকানে মরিয়া যাবে যাও বারি হয়ে । 
বুড়াটি বিপাঁকে পড়ে বলে রয়ে রয়ে | 
অথর্ব উঠিতে নারি আছি এক কোণে । 
দয়া কর £কন ঢুঃথ দেও অকিঞ্চনে ॥ 
ধরাঁধর-ন্থতা বলে ধরে তুলি আমি । 
বিশ্বনাথ বলে বড় নিদারুণ তুমি ॥ 
ঠাই হবে ঠাকুরাণী বস সরে সরে । 
বুড়া লৌক'বাহিরে বাতাসে যাব মরে ॥ 
পুজের কল্যাণে মোকে , ফেলে রাখ পাশে। 
পদতলে পড়ে থাকি পরম হরিষে ॥ 
সরে বস এখন এখানে হবে ঠাই । 
তোমার দাঁরণ দেহে দয়াপ্শ্ম নাই ॥ 
'তিন জনে তুলে ধরে তবে বুড়। ব্ায়। 


নগেন্দর নন্দিনী বিনা নিবেদিব কাঁয় ॥ 
২3 


২৭৮ শিবায়ন। 


জঞ্জাল হইল জরা বম নাহি লেই। 

যত্ব করে জায়! যত পারে গাঁলি দেই ॥ 
বিষ খেয়ে বিষাদে বারাইল নাহি প্রাণ । 
মরণ অধিক ছুঃথ মাগের বাখান ॥ 
ভাষে উমা মাগ. তোমা মন্দ বাসে কেন । 
রামেশ্বর বলে তার বিবরণ শুন ॥ ১৩৭ ॥ 

বৃদ্ধের সহিত গৌরীর কথোপকথন । 

যুবতীর পতি জরা জীয়ে অকারণ । 

বত করি কিসেহ তুষিতে নারি মন । 
আহারে বিহারে বুড়া! ছুই কর্মে কম। 
শুরে ধাঁকি শা সফাই ফাই ত্র ॥ 
এক বলিতে আর শুনি তাক হয় ক্রোধ 
আমি বুড়া পাগল আমার অল্প বোধ ॥ 
কি বলিতে কিবা! বলি বুড়ালে বর্বর । 
তায় মাগী গৌষা। করি যায় বাপ ঘর ॥ 
পুত্র ছুটি পিতৃ পরিত্যাগ দিল তার। 
পড়ে আছি বুড়া লোক হয়ে বপু হার! ॥ 
উঠাবে বসাবে কেবা মুখে দিবে জল । 
যুবতী ছাড়িয। গেলে জীবন বিফল 
মনে করি মরে যাই যায় নাহি প্রাণ । 
হরি হরি কে মোর করিবে পরিত্রাণ ॥ 
ত্রিপুরা বলেন তারে মনে ক্রে থক। 
প্রিয়! যদি বটে তবে প্রীতি করে ডাক ॥ 


গোৌরীর কথোপকথন । ২৭৯ 


বুড়া! বলে সে ত বটে বল বিলক্ষণ। 

তার তরে কে জানে কেমন করে মন ॥ 
ডাকিতে ডাকিনীকে ডরাই বড় আমি। 
কহ আপনার কথা! কোথা যাবে তুমি ॥ 
উমা বলে আমিহ তে ওই ছুথে মরি। 
নিষ্ঠর নাথের কথা নিবেদন করি ॥ 
সন্গ্যাসী গৌসাই শুন স্ধালে তো কই। 
চিরকাল সাচ1 মেয়ে ছেঁচা বৌচা নই ॥ 
কুলে শীলে রূপে গুণে সকলে অধ্থাটি। 
'সারাদিন কত্তি সার! সংসারের পাটি ॥ 
আইস ৰলি আশ্বাস করিতে নাহি কেহ। 
কৌশলে কান্তের কোলে কাল হৈল দেহ ॥ 
চরিতার্থ করি মাত্র চাই বার পানে। 
তথাপি ভাইল নাহি ভাতারের মনে ॥ 
অন্ত লোকে সব মোরে ধন্য ধন্য করে। 
'বিষ খায় প্রভু তবু চাঁয় নাই মোরে ॥ 

সহ নাহি কার কথা পতিব্রতা সতী । 
প্রথর৷ দেখিয়া! পরিত্যাগ দিল পতি ॥ 
হাতে তুলে আমি ভূলে থাইনু বিষ রাশি । 
হিমালয়-স্ৃতা হয়ে হইনু তার দাসী ॥ 
এখন আমার তার সার হৈল এই। 
দোষ না দেখিয়া য়োরে দূর করে দেই॥ 
পারে নাহ্ি পুষিতে পোষ্যের হৈল ভার । 
পরিত্যাগ করিয়। মানিল পরিহার ॥ 


৮০ 


শিবায়ন। 


অপরাধ কি না মেয়ে শঙ্খ চেয়ে ছিল। 
তার তরে বিভু মোরে বিসর্জন দিল ॥ 
পায় পড়ি প্রণাম করিয়া ভূতনাথে। 
বাপের বাঁটাতে ধাই বালকের সাথে ॥ 
বুড়া বলে তোমারে আমার পরিহার । 
কমন করিয়। মায়া কাটি আইলে তাঁর ॥ 


সে মরে তোমার তরে তুমি তারে ছাড়। 
অথর্ধবের অপালনে অপরাঁধ বড় ॥ 
বোল রাখ বুড়ার বাঁটাতে ফিরে যাঁও। 
একবার অশ্বিকা আমার মুখ চাও ॥ 
অপরাধ ক্ষমা করি ফের একবার । 

আর দ্বন্দ হলে মন বল্য যত পার ॥ 
পরাণ-পুত্তলি/বিনাছুপার্থিব যেমন। 
তোম। বিনা তারে তুমি জানিবৰে তেমন 
জলহীন হেলে মীন জীয়ে নাহি যেন। 
শৈলস্থতা বিনা শিব হবে শব হেন ॥ 
তার যত প্রভুত্ব তোমার পরাক্রম | 
তোমার আয়োত হতে নিতে নারে যম ॥ 
ভ্রিলোচন তোমার তোমার বিনা নয় । 
তোমাকে জপিয়। জন্ম জরা কৈল জয় ॥ 
আত্মারাম রমে রাষে রাখে নাই বই। 
শঙ্খ দিতে শঙ্করের সম্ভাবনা কই ॥ 
সম্ভাবনা শিবের সন্যাসী নাহি জান। 
কপট সন্র্যাস করি কষ্ট পাও কেন॥ 


গেরীর কখোপকথন। ২৮১ 


অষ্টসিদ্ধি অষ্টরস্থ দশ দিক পাল। 

যাঁর বশ সে পুরুষ অর্থের কাঙ্গাল ॥ 
হেট মাথা হয়ে কথ না! দিবার পাঁট!। 
জেলেছে অনল দিয়া জনকের খোটা | 
যাব নাহি তাঁর ঠাঁই জীব যত কাল। 
ত্যাগ দিল ভাল হৈল ঘুচিল জঞ্জাল ॥ 
সেই যদ্দি সেখানে সর্বথ! দেই শঙ্খ । 
ধর যাব তবে তার ঘুচিবে কলঙ্ক ॥ 
আমার অপ্রিয় যেন কেহ নাহি.করে। 
অপ্রয়ি করিল পতি ত্যাগ দিল তারে । 
যোগী বলে জানা গেল স্বভাব তোমার । 
অ্রয় কখন কেহ না করিবে আর ॥ 
তবে যদি বুড়া ভোলা ভূলে কথা কয়। 
মহতের বেটা হলে মাথ। পাতি লয় ॥ 
পর্বত রাজের বেটা পতিব্রতা হয়ে 
স্বামীরে ছাড়িয়া যাও শিশু সে লয়ে। 
গ্রোতি যেত আজি যদি যুব হইতাম আমি। 
কুলের রুলঙ্ক তবে কোথা ধুতে তুমি ॥ 
বিধুষুখ বলে মোকে বুড়! হৈল কাল। 
কোথা হু ঘুচিল নাই বুড়ার জঞ্জাল ॥ 
বকে মর বুড়াটা বুঝিতে নার কিছু। 
বল বুদ্ধি গেল সব বুড়িটার পিছু ॥ * 
শিবের সম্ততি সেকি শিশু বলে জান। 
চ্যবন-চরিতর লি চিত্ত দিয়! গুন। 


২৮২ 


শিবায়ন। 


খষির রমণীরে রাক্ষসা নিল হরি। * 
কাদিল কামিনী কোলাহল শব করি ॥ 
পেটে হতে পুজ্র পড়ে কোপ দৃষ্টে চায়। 
ভন্ম হৈল রাক্ষস উদ্ধার কৈল মায় ॥ 
পুরারির পুত্র এ ত পার্ধতভীর বেট।। 
তারিল তারক মারি ত্রিদশের ঘট? ॥ 

বড় বেটা বাকৃসিদ্ধ ষে ৰলে সে হয়। 
আপনি অস্সরঅরি কারে করি ভয় ॥ 
শুভ নিশুভ্ভাদি বারে দত্ত করি, মৈল। 
সেত আমি তুমি সুবা হেলে তকি হৈল॥ 
তুমি হলে তেমন এমন আমি মেয়ে। 
ঘাড় ভেঙ্গে ঘরের ভিতরে যেতাম থেয়ে ॥ 
চণ্ডীর চরিত্র শুনে চুপ দিলা তবে। 

নীরব হইলা শেষে নিন্দাইল] সবে ॥ 
অনিত্র নিদ্রার ছলে গড়াইয়! যাঁয়। 
ঠেকিল ঠাকুর গিয়া টাকুরাণী পায় ॥ 
রয়ে রয়ে রসে রসে গায় দিতে হাত | 
ব্যস্ত হয়ে বিশ্বমাত। বলে বিশ্বনাথ ॥ 
গোষা ছিল গৌরীর গুমানে গ্নেল ভরি। 
ঘরে হতে ঘুচাইল ঘাড়-ধাক্কা মারি ॥ 
পূর্ব ছুঃখে পার্ধতী ফেলিল পূর্ণকাম | 
উচ্চ পিড়া হৈতে বুড়া পড়ি বরো রাম ॥ 
চারিদিকে চেয়ে চন্দ্রচুড় দিলা ভঙ্গ । 

তণে রামেস্বর ভব-ভবানীর রঙ্গ ॥1১৩৮ ॥ 


ঈশ্বরের“মায়ানদী স্জন | 
ঝাড় বৃষ্টি নাহি আর নিশা অবশান। 
বিধুমুখী বিহানে বাপের বাটা বান ॥ 
জগনাথ জগত করেছে জলময় |. 
মধ্যখানে মায়ানদী মহাবেগে বয়। 
বিলক্ষণ বিপিন নদীর ঢই ধারে 
সলিল না খায় কেহ শ্বাপদের ডরে॥ 
জনে ভাসে কুস্তীর আড়ায় ডাকে ৰাঘ। 
তত্ব করি ত্রিপুরা বুড়ার পাইল লাগ॥ 
মধ্য ঈদে ভাঙা লায় ভেসে বায় স্সে। 
ডাকিল ডাকিনী “মাকে পার করে দে। 
ঠক বুড়া ঠাই জান ঠেকাইল তাঁর। 
তজ্জন করেন তারে ত্রিপুর! স্থন্দরী 
কালি এক বুড়া পড়েছিল মোর পালে। 
তেমন হইলে তোম1 ডুবাইব জলে ॥ 
সে বলে সঙ্জন হলে সঙরিবে পিছু । 
বুকে করি পার করি পেতে যাই কিছু॥ 
কর্ণধারে কড়ি*দিয়া তুষ্ট কর মন। 
ছাবালের ছ বুড়ি তোমার তিন পণ ॥ 
একুনে আঠার বুড়ি কড়ি দধেহ গুণি। 
হৈমবতী হাসিল হরের কথা শুনি ॥ 
গণেশ-জননী গৌরী আম গিৰি-স্ৃতা। 
কর্ণধার কড়ি লবে কেমন যোগ্যতা ॥ 


৮৪ 


শিবায়ন। 


মোর নামে ঘোর ভব সিন্ধু হয় পার । 
আঁমি কড়ি দিব তোঁরে ওরে কর্ণধার ॥ 
যে মোর নফর নয় নফর বলায়। 

ঘম হেন জন তারে নাহি লাঁগে দায় ॥ 
রাজকন্যা রাজ-রাজেশ্বরী আমি সে। 
মোর ঠাই কড়ি নাই আশীর্বাদ লে ॥ 
বুড়া বলে বিলক্ষণ তাই চাই আমি । 
কড়ি ছারে কিবা আছে কূপ! কর তুমি ॥ 
পার্বতী বলেন মোরে পার কর ঝটু। 
বচনে বুঝিম্ু তুমি বড় লোক বট॥ 
চন্দ্রচুড়-চরণ চিত্তিয় নিরস্তর | 
ভব-ভাব্য ভদ্র কাব্য তণে রাঁমেশ্বর ॥ ১৩৯ ॥ 


তারিণীর মায়ানদী উত্তরণ । 
কি করিব কাত্যায়নী কৃষ্ণ কৈল খাঙ্গা। 
কর্ণধার ভাল বটি নৌকা খানি ভাঙ্গা ॥ 
তিন লোকে তারি মোকে তায় নাহি ঠেক। 
সয় নাহি লাঁয় যদি হয় অতিরেক ॥ 
নদী হৈল পাখার প্রচুর হৈল জর্গ।' 
ডহরে ডুবিলে ভিঙ্গা যায় রসাতল॥ 
তিন লোকে ছুর্গম তাঁরিবা হয় ঘোর । 
চারু পোকে চাপাতে ভরসা নাহি মোর ॥ 
প্রথমে ত পুজ ছটি রেখে আদি পারে। 
তার পর তুমি আমি যাব আর বারে ॥ 


তারিণীর মীয়ানদী উত্তরণ। ২৮৫ 


ইহা বলে ছুটি ছেলে থুয়ে পর কুলে। 
ভগবান ভাঞ্ন! লাঁয় ভবানীকে তুলে ॥ 
ঈশ্বরী আসন করি বসিলেন লাঁয়। 
ত্রিলোচন বায় তরি তর তর যায় ॥ 
মধ্যে ঘোরে ঘূর্ণীয় ঘুরুণ্য। বয় বাঁ। 
তু্গ তুঙ্গ তর তুলিয়া ফেলে লা ॥ 
ভয় হৈল ভাঙ্গা লায় ভরে আইল জল। 
ডুকু ডুবু করে ডিঙ্গা যাঁয় রসাতল ॥ 
মহাঁবল অনিল সলিল সপ্ততাল। 
স্থন্দরী শাসেন বুড়। সামাল সামাল ॥ 
কর্ণধার তায় কেক্য়াল কৈল হাঁরা। 
বসিয়া রহিল বুড়া বর্ববের পারা ॥ 
ভাঁ। লায় ভেসে যাঁয় ভূবন-সুন্দরী | 
কুমার কাদেন কূলে কোলাহল করি | 
ভবানী ডাকি বলে ভয় নাহি বাঁছা। 
যত দেখ জঙ্গময় কিছু নয় মিছা। ॥ 
অগন্ত্য অনুধি খাইল অস্বিকাঁর বলে। 
জন্ৃ,মুনি গঙ্গাকে গণ্ষ করি গিলে ॥ 
ভবানী ভাবিয়া লোক ভবসিন্ধু তরে। 
মহেশের মায়! নদী কি করিতে পারে ॥ 
গণ্ষে করিল গ্রাস ত্রাস হৈল দেখে। 
পলাইল। পশুপতি পার্ধতীকে রেখে ॥ 
কোথা বা সেকাল নদী কোথা ঝী সে জল। 
হয়ে জানি হেমবতী হাঁসে খল খল ॥ 


২৮৬ 


শিবায়ন। 

অদর্শনে ঈশ্বর আছেন সাথে সাথে । 
জানিয়া যোৌগিনী জানাইল নিজ নাথে ॥ 
আমি জানি তোমাকে তুমিহ মোকে জান। 
বিদায় করি] বাটে বাটপাড়ি কেন ॥ 
বাপের বাটিতে শঙ্খ বিলক্ষণ পরি । 
আসিব তোমার ঘরে আন যদি ফিরি ॥ 
হূ্গ! ছুটি পুক্র লয়ে দ্রুতৰেগে চলে। 
চৌদ্িকে চাপাল্য দেবী জাকবীর জলে ॥ 
দুরে হতে দাবানল দেখি আগু পিছু। 
অভয় আগুন পানি মানে নাহি কিছু ॥ 
সকল সংহারি সতী চলে ক্রোধ ভরে। 
হঠিলাকে হার মাঁনি হর আইলা রে॥ 
চন্ত্রচুড়-চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর । 

ভবভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর। ১৪* ॥ 

ইন্দ্র কর্তৃক রথ প্রেরণ। 

পদ্মা জয় বিজয়! পশ্চাতে আইল ধেয়ে। 
প্রাণ পাইল পার্কতীর পদ্ম যুখ চেয়ে ॥ 
কাত্যায়নী কহিল কেমন তোর। মেয়ে । 
এতক্ষণ কোথ। ছিলি কার মুখ চেয়ে ॥ 
দাসী বলে দোষ পাইন দিশাহার! হয়ে। 
এক বুড়া এখন এ পথ দিল। কয়ে ॥ 
বিমলা। বলেন বুড়া বটে সেই অনা । 

এই গেল আমারে করিয়। বিড়ম্বনা! ॥ 


ইন্দ্র কর্তৃক রথ প্রেরণ। ২৮৭ 


নগেন্দের নগর নিকটে নারায়ণী | 
বট বৃক্ষ তল্যেবসি বলে সেই বাণী | 
সেই কালে শক্তের সারথি লয়ে রথ । 
দুরে হতে ছুর্গীর চরণে দণ্ডবত ॥ 
কতাঞ্জলি মাতলি করিছে নিবেদন । 
অজন্র সহম্র নতি সহজলোচন ॥ 

ও পদ পঙ্কজে তাঁর বিপদ নিস্তার । 
শুদ্ধভাবে সেব। করি সম্পদ বিস্তার ॥ 
সমর বিজয় কৈল স্মরণের ফলে । 
শচা হেন সীমন্তিনী শোভে তার কোলে ॥ 
চয়ন করিয়া যেই চরণের রজঃ । 
অবিকল সকল বচন। করে অজ ॥ 
সহত্র শিরসা সৌরি সেই ধুলি বয়। 
বস্থধারে বহিতে বিকল নাহি হয় ॥ 
মহেশ মরম জানি জিনিলা মরণ । 
বুকে করি বিভূ বয় অভয় চরণ ॥ 

যে ছুটি চরণে যত জগতের হিত । 
চলিবা সে চরণে চিত্তিলা অনুচিত ॥ 
অতএব দেবরাজ দত্ত দিব্য রথে । 
বিরাজ বাপের বাঁটী বিলক্ষণ মতে ॥ 
যশোমত্ত সিংহ সিংহবাহিনীর দাস। 
প্রভূ পূর্ণ কর নরেন্দ্রের অভিলাষ ॥ ১৪১1 


পট টস পপর 


হিমালয়-গুহে গৌরীর আগমন । 


সত সহচরী সাথে চাঁপিয়' মাতলি রথে 
ভগবতী যান বাপ ঘর । 

পন্মাবতী আগে চলে হেমন্ত নগরে বলে 
হৈমবতী আইল নায়র ॥ 

বনবাস হৈতে রাম যেমন আইল ধাম 
ধায় যেন অবোধ্যার লোক । 

দেখিয়া পাব্বতী-মুখ পাইল পর্ম সুখ 
পাসরিল বত ছিল শোক ॥ 


নগেন্দ্র নগরে মহোৎসব | 


অনেক দিনের পরে গৌরী আইল বাপঘরে 
আকাশে উঠিল কলরব। 

গৌরীর সংবাদ পেয়ে মা বাপ আইল ধেয়ে 
দেখি ছুর্গী বিষজ্জিল রথ । 

তোমর! নিষ্ঠ,র কয়ে ভবানী ভূমিষ্ঠ হয়ে 
মা বাপে হইল দণ্ডবত ॥ 

মেনক মনের সুখে চৃম্ব দিয়া টাদমুখে 
গৌরীর গলায় ধরি কাদে । 

কহিয়! মধুরঞ্বানী আশ্বাস করিছে রাণী 
বিলাপ করিয়। নান! ছাদে ॥ 

পাঠায়ে পরের ঘরে কীদিরা তোমার তরে 
অভাগী মায়ের দেখ হাল। 


হিমালয়ে ছুর্গোৎসব । ২৮৯ 


ভাল হৈল আইলে তুমি আর না পাঠাব আমি 
মোকু ঘরে থাক চিরকাল ॥ 

ননীর্‌ পুতলী ছেলে জলস্ত অনলে ফেলে 
বাপ দ্রিল কি করিবে মাক । 

আমি অভাগিনী মতি সকল থগ্ডিতে পারি 
কপাল খওন নাহি যায় ॥ 

দিয়! জয় জয় ধবনি জলধার! দিয়া রাণী 
ভবানী ভবনে লয়ে চলে । 

আনন্দ ছুন্দুভি বাজে পুলকে পর্বত রাজে 
গৌরীর ভনয়ে করে কোলে ॥ 

প্রধান মন্দিরে নিল রত্ব সিংহাসন দিল 
পন্মাবভী পাখালিল প1 | 

দ্বিজ রামেশ্বর ভণে পুজা করে প্রাণপণে 
সগোষ্ঠী গৌরীর বাপ ম ॥ ১৪২ | 


হিমালয়ে ছুর্ণোতসব | 


বিন্ধ্য আঁদ বান্ধব সকল হৈয়া জড় । 
পর্বত পার্বতী-পর্ব আরস্তিল বড় ॥ 
সাদত্রে শারদি পুজা সকল নগরে । 
নৃত্য গীত আনন্দ ছুন্দুভি ঘরে ঘরে। 
পুরমার্ চতুষ্পথ সারি স্ুমার্জন। 
ব্ন্মাল। বান্ধিল বিতান বিলক্ষণ ॥ 
পতাকা তোরণ শোনা সবাকার গ্রী । 
স্বারদেশে আলিপন! দিন! খুলে নারী ॥ 
২৫ 


২৪১০ 


শিবায়ন। 


ছুশারি পুরট ঘট ধূপ দীপ জালে । 
দশতুজা পুজে উমা স্ুপ্রতিম! শৈলে ॥ 
পার্বতী পবিত্র কৈল সবাকার পুরী । 
আনন্দে বিহ্বল হয়ে নাচে নর্নারী ॥ 
সর্ব গৃহে সর্ধে দেখে গীত বাদ্য নাট। 
যত খষি সবে আসি করে চত্ীপাঠ ॥ 
যোড়শোপচারে পুজ' পরিপাটি করি । 
নান! পুষ্প নান। ফল বিন্বদল ভারি ॥ 
নানা জাতি পিষ্টক লডড়ক নানাবিধি | 
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন ঘত মধু দধি ॥ 

ছাগ মেষ মহিষ অশেষ বলি দ'ন। 


আপ পুজা যভ্ ঈছেজ যখোভষখদন এ 


লক্ষী সরম্বতী আর যত দেবী দেবা। 
শৈলস্ৃতা সহিত সবার হৈল সেবা ॥ 
কেশর কন্ত,বী চুয়। চন্দন স্থগন্ধ । 
ধৃপ ধুন] সৌরভ সকলে মহানন্দ ॥ 
ত্রি-পুরে ত্রিপুরোতৎ্সব-রব সর্র্ব ঠাই। 
অভাগ! বিমুখ বার পরলোক নাই ॥ 
পক্ষা বৃত্তি পূজার প্রথম দিন হতে । 
দ্বাদশ দিবস পুজা হৈল শান্ত্রমতে ॥ 
তিন দিন বাকি আছে হেন কালে হর। 
ব্ধুমুখী বিনা হৈল! বড়ই চঞ্চল ॥ 
সর্ধবাঙ্-স্থ"ংরী বিন! সুখ নাই 'মনে | 
শুধাইল রাম যেন সীতার কারণে ॥ 


শক্করের শঙ্খ-নিষ্দীণ। ২৯১ 


তিপুরার তরে ব্রিলোচন করে শোঁক। 
চ্্রমুখী বিন) অন্ধকার শিবলোক ॥ 
শুন্য হল সকল-শ্বশান হৈল পুরী । 
বরযগ্র হয়ে উগ্র বলে উপায় কি করি ॥ 
চন্্র মুখী বিনা চন্্র দেখি সুরধ্যবং। 
কৈলাস কেবল হৈল কানন ফেমত ॥ 
ত্রিপুরা ত্রিপুরা বিনা তত্ব করা নাই। 
তন মন সব তার ত্রিপুরার ঠাই ॥ 
অনঙ্গ-রিপুর ছৈল অনঙ্গ-তরঙ্গ। 
এইগ্ষণে কেমনে হুন্দরী করি সঙ্গ ॥ 
পদ্ধামুখী রয়েছে প্রভুর পদ চেয়ে 
ছটি বাই শঙ্খ পাই তবে যাই ধেয়ে॥ 
চক্জচড়-চরণ চিত্তিয়া নিরস্তর | 
ভবভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর ॥ ১৪৩ ॥ 
শঙ্করের শঙ্গ-নির্্াণ। 
শক্তিহীন শিব যেন জীবহীন দেহ। 
যোগেক্জ্রের যোগমায় জানে নাহি কেছ॥ 
ঈশ্বরেবু বশে মায়া আছে*অহক্ষণ। 
তবে যে বিচ্ছেদ হৈল লীলার কারণ ॥. 
শিবালয় শূন্য করি শশিমুখী যেতে ॥ 
শচ্জ্খর ভাবন! হৈল ভূবনের নাথে ॥ 


ঞ 

আপনি শাখার হব শঙ্খ ভাল চা। 

কোথা গেলে ভুবন-মোছন শঙ্খ পা ॥ 
॥ 


২৯২ 


পিবায়ন। 


বিশ্বকর্শে বলিলে বিলম্ব হবে বাড়া। 
তাঁবত কেমনে রব কাঁত্যায়নী ছ$ড়া ॥ 
ঈশ্বরের ইচ্ছায় অশেষ স্থষ্টি হয়। 
বিশ্বকম্মী বিনা তার কোন্‌ কর্ম বয় ॥ 
যোগেন্ত্র পুরুষ যোগ পথে দিয়া দুষ্টি। 
দিব্য দুই বাই শঙ্খ করিলেন সৃষ্টি ॥ 
চতুর্দশ ভুবন স্থজন হৈল তায়। 
স্থাবর জর্গম চরাচর সমুদায় ॥ 

আগে গড়ে ত্রহ্মা বিষুণ মধো মহেশ্বর । 
রক্ত পীতাস্তরে শুভ্র সাজিল সুন্দর ॥ 
বিষণ চতুর্বিংশতি বিচিত্র চিত্র তায়। 
গোপ গোপী গোপাল গোকুল সমুদায় 
কোথাহ পুতনা-বধ শকট-ভগ্তন। 
কোন খানে কৈল কৃষ্ণ মুর্ভিক! ভক্ষণ | 
কোন স্থলে উদৃথলে বদ্ধ দামোদর । 
জমল অজ্ঞুন ভঙ্গ রঙ্গ তার পর ॥ 
ব্রজরায় চায় বাছুর বৃন্দাবনে। 

বৎস অন্ধ বকাস্র বধ কোন খানে | 
কোন খানে ধরি হরিরগরি গোবদ্ধিন। 
কোন খানে কেশী বধ কালীয় দমন ॥ 
কোথা বন-ভৌজন কোৌঁথাহ বস্ত্র চুরি। 
কদন্বের ডালে কষ তলে গোঁপনারী ? 
দান খণ্ড নৌকা খণ্ড বৃদ্দাবনে রাস। 

ংস বধ করি কৈল দ্বারক1 নিষাস ॥ 


মহেশের শাখারী বেশ। ২৯৩ 


রচিত কলক্সিণী আদি রূপসী রমণী। 

যত যছুবংশের সহিত ষহুমণি ॥ 

পিসিকে দেখে প্রভু পাগবের ঘরে । 
মহাভারতের লীল! লেখা তার পরে ॥ 
কুরু পাওবের যুদ্ধ চতুরঙ্গ দলে । 
অজ্ঞুন-সারথি কৃষ্ণ হৈল রণস্থলে ॥ 
চকাচরিত্র চিত্র হয়েছে সুন্দর । 

শুস্ত নিশুস্তের যুদ্ধ মহ্ষ-সঙ্গর ॥ 

কৈলাসে কলহ করি কাত্যায়নী হরে। 
গৌর গোষা করি গেলা গিরীক্ররের ঘরে ॥ 
মাধব শীখারী লয়ে শঙ্ের চুপড়ি। 
শাশুড়ীর সহিত্ত করিছে হুড়াছড়ি ॥ 
বিচিত্র শঙ্খের চিত্র বর্ণনীয় নয়। 

সোম স্্য্য সহিত সকলি রত্বময় ॥ 
ভুবনের ভ্রমকত্রী ভুলিবেন যাতে। 
যামেশ্বর বলে দেখি দেও তার হাতে ॥ ১৪৪ ॥ 


এ আজ পা ৮৫ 


মহেশের শাখারী বেশ। 


শঙ্খ দেখে শঙ্কর সত্তোষ হৈল মনে। 
পসরা প্রস্তত কৈল পরম ধঁতনে ॥ 

শঙ্কর ধরল শঙ্খ-বণিকের বেশ। 

তিন কাল পূর্ণ হৈল পেকে গ্েল কেশ। 
হেন কালে হরিদাস হরহিত হয়ে 
হরের নিকটে আইল হরিণ গেয়ে 


২৯৪ 


শিবায়ন। 


হর পদতলে পড়ি বলে পুনঃ পুনঃ 1 
যাবে সাবধানে মামী জাঁনে নাই েন 1 
চুপড়াা শাখারী হেরি মনে লাগে ধন্থ। 
শঙ্খ বেচে শাখারী বসনে করি বন্ধ ॥ 
চারি যুগে চুপড়া? শীখারী নাই হয়। 
অতিরিক্ত হলে বা এমন করি বয় ॥ 
বিশ্বনাথ বলে বাপু বিলক্ষণ বল। 
বাঁধিতে বিনোদ্য1 শঙ্খ বস্ত্র নাই ভাল ॥ 
হরিদাস বলে হোক্‌ হইল স্ুসার । 

যশ কীত্ডি ঘাতে হয় জগত নিস্তার ॥ 
মাধব শীখারী নাম শুধাইলে কবে। 
সর্বথ1 সরল কথা সাবধান হবে ॥ 

জানে নাই যেন মামী জানে নাই যেন। 
দেবখষি চলি গ্রেল। বলি পুনঃ পুনঃ ॥ 
চন্দ্রচুড়-চরণ চিত্তিয়া নিরস্তর। 

ভবঞ্জাব্য ভদ্র কাব্য ভণে বামেশ্বর ॥ ১৪৫ ॥ 


শাখারী বেশে গঙ্গাধরের হিমালয় গমন । 


অভয়ার আভরণ উত্তমাঙ্গে ধরে। 

হরের গমন হৈল হবিধবনি করে ॥ 
বা,হাতে সীড়াশ। ডাড়ি নড়ি সব্য হাতে। 
হরুষিত হয়ে যান হিমালক়-পথে ॥ 

গঙ্গাধর গোলাস্থাটে গিয়া দড় বড়। 
ব্চ্লা বকুল তলে বিছাইয়! খড় 


গঙ্গাধরের হিমালয় গমন। ২৯৫. 


দিব্য শাখা দেখায়ে দোকান দিল পথে। 
মজিল মেয়ের মন মাঁধবের সাথে ॥ 
যে আসে ফে শঙ্গ দেখে যেতে নারে ফিরে। 
ঘোর শব ঘন ঘন শাখারিকে থেরে ॥ 
গোলাহাটে গণ্ডগোল শুনি দড়বড়ি। 
বাজার করিয়া! ধায় বিমলার চেড়ী ॥ 
শঙ্ঘের দোকান শুনি দেখি দেখি বলে। 
শাঁখারী সমীপে গেল সব লোক ঠেলে ॥ 
শঙ্খ হেরি সহচরী সাধুবাদ করে। 
প্রভুর নিশ্মিত শখ পার্ধতাঁর তরে ॥ 
বিদেশের শীথাধী বিশে জান নাই। 
বৃথা বাটে বস চল বিমলাঁর ঠাই ॥ 
অতুল্য অমূল্য শঙ্খ আনিয়াছ যে। 
রাঁজ রাজেশ্বরী বিনা নিতে পারে কে॥ 
আইস আইস শাখারী আমার সাথে যাবে। 
পার্বতী পরিলে শঙ্খ পুরস্কার পাবে ॥ 
পরমেশ্বরীর যাঁদ পদধূল পাবি। 
তবু কত স্তবীলকে নেহাল হয়ে যাবি ॥ 
সহচরী বচনে শাখারী বলে কি। 
তোক্ষে বড় পার্বতী সেপর্তের ঝি ॥ 
ভাতার ভিথারি তার ভুঞ্জিভাঙ্গ নাই । 
দিব্য শঙ্খ দ্রিতে বল ছুঃখিনীর ঠাই ॥ 
চণ্ত উঠাইয়! চেড়ী কেড়ে নিল শাখা। 
মারণের ভয্কেমাধু মুখ কৈল বাক ॥ 


২৯৬ 


শিবায়ন। 


অভয়ার দাসী ভয় নাহি তিন লোকে। 

অটা ধরি উঠালেক শীথারির পোকে ॥ 
শব্ধের পসর। দিয়া শাখারির মাধ 

আগে পিছু রয়ে চেড়ী লয়ে ষায় সাথে । 
ষেধানে জননী সনে জগতের মাতা । 
সহচরী শাখারী লইয়া! গেল তথ ॥ 

মধুক্ষর মনোহর মহেশের শীত । 

রূচে রাম রাঁজ। রাঁমসিংহ প্রতিষ্ঠিত ॥ ১৪৬। 


শঙ্ছের নিমিত্ত ভ্্রীদিগের গোলযোগ ) 


দেখ শঙ্খ বলির তুর্থীর হাতে 'দল। 
হাসি হাদি হৈমবতী হাত পাতি নিল ॥ 
শঙ্খ দেখি জুন্দরী সম্বিত হেল হাঁরা। 
চাহিয়া রহিল চিত্র-পুত্ভলির পারা ॥ 
জানিল যোগিনী জগদীশ্বরের কর্ম । 
শি বহৈল সদয় উদয় হৈল ধর ॥ 
বসাইল বৃদ্ধকে বিস্তর ষত্ব করি। 
আশীর্বাদ করিব তোমার শঙ্খ পরি, ॥ 
অজর অমর হবে আমার আশীষে। 
অতুল এশ্র্ধ্য দ্রিব রাখিব কৈলাসে ॥ 
নগরের নিতম্বিনী নিলাজিনী বড়। 
পর পুরুষের সনে পরিহাঁসে দড় ॥ 
পার্কতীর মাসি: পিসি মামী খুড়ি জেঠি। 
বুড়াটিকে বেঁড়ির বাক্যের পরিপাটি ॥ 


স্তরাদিগের গোলযোগ । ২৯৭ 


সুন্দর দেখিয়। শঙ্খ সুন্দরী সকল। 
গোবিন্দের তরে ঘেন গৌপিনী বিকল ॥ 
সাঁত বুড়ী শাশুড়ী শঙ্ছের পুছে মূল্য । 
বিপাঁকে বুড়াটি হৈল বধিরের তুল্য ॥ 
হেন কালে মেনকা আছুড় করি মাথা। 
জানে নাহি জামাই সহিত কহে কথা ॥ 
হাহে বাপু শখারী এমন শঙ্খ পাই । 
কত দিনে নিম্মীণ করেছ ছুটি বাই ॥ 
কেমন করিয়া কৈলে কামিলাঁর বেটা । 
শ€ঙ্ঘর উপরে ঞত নিশ্ীণের ঘটা ॥ 
ঠেলা মেরে ঠেল। মেরে ঠাকুরের গায়। 
স্থন্দর শঙ্ঘের মূল্য শ্বাশুড়া স্ুধায়। 
পশুপতি পিছাইলে পড়ে গিয়া কোলে। 
ব্যস্ত হৈল! বিশ্বনাথ শ্বাশুড়ীর গোলে ॥ 
কেহ কহে কালা বুড়া কেহ কহে বোবা । 
কেহ বলে হাউড় বাউড়. কেহ বলে হাবা॥ 
শুনে শুনে শঙ্কর সম্তাপ করে মনে। 
দেশ ছাড়া দোষ হৈল দুর্গীর কারণে ॥ 
ব্যাপারে পড়,ক বাজ বণ্মুক নাহি কিছু। 
সয়ে সয়ে সদাশিব কয়ে উঠে পিছু ॥ 
পর্বতীয়া মেয়ে পর পুরুষের সনে। 
ল্মজ থেয়ে কয় কথা ভয় নাহি মানে ॥ 
এই শঙ্খ আম্ধর পরিবে বেই জ্েঞ্জে। 
করিব শঙ্খের মূল্য তাঁর মুখ চেয়ে ॥ 


২৯৮ শিবায়ন | 


চ্্রচুড়-চরণ চিত্তিজা নিরন্তর । 
ভবভাব্য ভদ্র কাব্য ভণেরামেশ্বর ॥ ১৪৭ ॥ 


শা 


»খারির সহিত হৈমবতীর কথোপকথন । 


মছেশের মায় মহা মায়। জানি মনে। 
কপটিনা কয় কথ! কপটের সনে ॥ 
শাথারী সুন্দর শুন শাখারী স্ুন্দর। 
ক্কিনাম তোমার কহ কোন গাকে ঘর ॥ 
ক টি ছেলে কি কি নামবুড়ীটি কেমন। 
আমি শঙ্খ পরিব আমারে কহ পণ & 
বুড়া বলে বিলক্ষণ বস মোর কাছে। 
কহিতে উচিত কথা ক্রোধ কর পাছে ॥ 
কেন ক্রোধ করিব কহিল। কাত্যায়নী। 
নক কবে উচিত কথা কহ কহ শুনি ॥ 
জগন্নাথ বলে আমি জানিব কেমনে । 
জরার জিজ্ঞাসা হেল যুবতীর সনে ॥ 
বিধুষুখী বলে তুমি বিলক্ষণ বল। 
ভয় নাঁহ ভোলানাঁথ করিবেন ভাল ॥ 
শীখারী বলেন ভাল সধালে তো। কই। 
সর্ধলোকে জানে মোকে লুক ছাপা নই ॥ 
সুরগুরে ঘরে ঘরে পরে মোর শাখা । 
কুলবধু বর্ধিত কপাল যার বাঁকা ॥ 
মাধব শাথৃরী নাম মধুপুরে খর। 
সাথের সম্তাত ছই গুহ লম্বোদর ॥ 


হৈমবতীর কথোপকথন । ২৯৯ 


হুঃখের দেখিয়া! দশ! দোষ দিয়া মোরে। 
গৌরী নাঢ়ুম গৃহিণী গয়াছ্ছে বাপ ঘরে । 
এত কালে উপজিল এক জুড়ি শংখ । 
লক্্ীকান্ত নিতে নারে লবে কোন রঙ্ক ॥ 
মূল্য থাকে তবে সে মূল্যের নিরূপণ । 
অমূল্য শংখের মূল্য আত্ম-সমর্পণ ॥ 
হরের বচনে হাসে ভাষে মহামায়া । 
আমি তোমার সই হলেম ভুমি আমার সয়। ॥ 
সয়া সই পর নই ঘর কথ! হৈল। 
ইহা জানি আপনি উচিত মূল্য বল ॥ 
অর্থের কাক্লাল নই অচলের বি। 
অকিঞ্চনে অনেক অখিল ভরে ,দি 
তথ্য বলি তোমার তুষিব আমি মন। 
ভাল ভাল ভাগার তাঙ্গিয়! দিব ধন ॥ 
ধর্রটি বলেন শংখ ধন-সাধ্য নয় ।" 

কর্ম জানি কামিলারে কপ হৈলে হয় ॥ 
দিতে পারি ঢের অর্থ অর্থে নই কম। 
ব্যর্থ অর্থ পুরুষের পদ“রজোপম ॥ 
শংখের উপর যে এমন করে পাটি। 
তার নাকি কথন অর্থের আছে খাটি ॥ 
পদতলে ফেলে রাখ পর্বতের ঝি । 

গুণ গুন শংখের সুন্দরে আছে কি ॥ 
পরিলে আহীর শংখ পতি নাক্ছাড়ে | 
ধন পুত্ুবতী হয় পরমায়ু বাড়ে ॥ 


৩৯৩ 


শিবায়ন। 
ভুলে বায় ভুবন ভাঁবন হয় ভাল । 
উলঙ্গ অঙ্গন! হ আঁধার ঘরে সা ॥ 
জর। হুন যুবতী যুবতী জন যে। 
নিত্য নবকিশোরী কান্তের কোলে সে ॥ 
শোভমান সমান সকল কাল রয় । 
পাথরে কাছাড় ভবু ভাঙ্ষিবার নয় |॥ 
একবার শংখ গিয়! সুন্দরীর ঠাঁই । 
প্রবেশ করিলে পুনঃ নিঃসরিতে নাই। 
স্বামির সুভগা হয় সদা রয় কোলে । 
পরিহাসে ভালবাসে উঠে বে বোলে ॥ 
শংথ হাতে থাকিলে সংসার করে ভয় । 
রোগ শোক সন্তাপ সর্বদা নাহি হয় ॥ 
কান্তের সহিত কতকাল থাকে জীয়]। 
এমন শঙ্খের গুণ শুধিবে কি দর। ॥ 
দয়া করে সয়া বলে যদি হৈলে সই। 
অনেক আত্মতা হৈল অতএব কই ॥ 
নামে নামে কার্ধ্য কামে হৈল ঠিকঠীক । 
একবার বিধুমুখী পদতলে রাখ ॥ 
অভরাঁর নিকটে নির্ভয় হয়ে কই। 
লগন লাগান সয়! গদে সদে নই ॥ 
আপনি কৰিলে সয়া আপনার গুণে । 
তার মত ব্যবহার কর নাই কেনে ॥ 
উত্তমে অধমে সধ্য যদি হয় তকে। 
উত্তমের আলিঙ্গন অকিঞ্চন লতে ॥ 


হৈমবতীর স্খোপকিখন । ৩০ ৯ 


লক্ষ্মীর নিবাস বক্ষ সধ্য হেতু হরি । 
লঙ্ষীছাড়া ননদামাকে নিল বক্ষে করি ॥ 
গুহ নামে া ণগন্ধিত তাঁর দেহ । 
দুর্বাদলশ্যাষ অঙ্গ সঙ্গ পাইল সেহ। 
রাজকন্যা সই হৈলে সয়! অকিঞ্চন। 
দয়া! করি তবু দিতে হয় আলিঙ্গন ॥ 
অকিঞ্চনে আপনি চরণে রাখ সই । 
আমার মনের কথা এত ক্ষণে কই ॥ 
সয়া বল্যে-যখন শুনেছি টাদ মুখে । 
তদবাধ আমার*অবধি নাই হথে। 
কথা কহ বন আমার মুখ চেয়ে । 
মর! যেন বা চ সৃত-সঞ্জীবনী পেতে ॥ 
বিধুমুখী সয়্যের বালাই লয়ে মরি । 
হেন মনে হয় গলে হার করে পরি ॥ 
আরে সই এত যে অমূল্য শঙা মোর । 
বিন! মূলে বিকাইল বালাই লয়ে তোর ॥ 
লক্ষ্মীর ছুলভ শঙ্খ লৌকতার্থে দিব। 
যতন কর্রিব সেবা ঘত কাঁল জীব ॥ 
নগেন্দ্-নিলয়ে রব নাড়ি-খুড়ি করি । 
দেখিব ছুর্ীর রূপ ছুটি আখি ভরি ॥ 
চন্দ্রুড়-চরণ চিন্তিয়। নিরন্তর | 
ভবভাব্য ভদ্র কাবা ভণে রাষেশ্বর ॥ ১৪৮ ॥ 


এস এর তের 


শু 


শাখারির প্রতি শঙ্করার ধন কথ। | 


হরের বচন শুনি হাসে যত মেয়ে | 

মার মার করিয়! মেনক1 আইল ধেয়ে ॥ 
পশুপতি লুকাইল পার্ধতীর পিছু। 
বিমল! বলেন আহা! বল নাহি কিছু ॥ 
কাল! ভোল! বুড়া লোক পরিহাস করে । 
সয়! সম্বন্ধের তরে সেই অধিকারে ॥ 
এবয়সে রঙ্গী বুড়। জানে এত রঙ্গ | 
যুবাকালে না জানি কেমন ছল ঢঙ্গ ॥ 
সর সম্বন্ধের তরে শৈলম্ুুতা সয় । 
শাখারির যোগ্যতা এমন কথা কয় ॥ 
দয়! করি সন্গ বলি যদি হইলাম সই। 
দুর্বোধ করিতে দূর ছুটি কথ কই ॥ 

বৃদ্ধ কালে শ্রদ্ধ। করি ভজ নারায়ণ । 
কৃতান্ত নগর ভূমি দিল দরশন ॥ 
ূর্জটিরে ধ্যান কর ধর্মে কর মতি । 
পরিহাস পরিত্যজ পরক্ত্রীর প্রতি ॥ 
পরস্ত্রীর সাথে প্রেম শদ্দি করে মনে । 
মুধগরে মস্তক ভাঙ্গে শমনের গণে ॥ 
পরস্ত্ীর প্রতি যদি পাপ চক্ষে চায়। 
পরুলোকে তার অক্ষি পক্ষী খুলে খায় ॥ 
পাপ বুদ্ধে শর কে পরিহাস করে । 
দারুণ দমন তার শমনের ঘরে'॥ 


সতী-ধর্ম কথন। ৩০৩ 


পরস্ত্রীর প্রতি ষদি মতি করে অন্য। 

অধোঁগতি ধায় অধমের অগ্রগণ্য ॥ 
পরবধূ গম গরীয় অপরাধ। 

বুড়াকালে বাড়ায়েছ বিলক্ষণ সাধ ॥ 
সতীর প্র তাপ সয়। শুন মন দিয়া! 
জনম সফল হবে যুড়াইবে হিয়] ॥ 

শুফ হয় সাগর সতীর অভিশাপে। 

সতী ন্ট করিলে রাখিবে কার বাঁপে ॥ 

সতী-শশপে আপনি ঈশ্বর হৈল অশ্ম। 

সন্তী শীপে স্বর্ণের লঙ্কাপুরী তন্ম ॥ 
সতীর সম্পাতে কুরুবংশ হৈল ক্ষয়॥ 

স্তীধন্মে অনস্ত অবনি. শিরে, বয়,।. 
সংসারে সতীর পর নাহিক উত্তম। 

বনক্গা বিষণ কহেন সতীর পরাক্রম ॥ 
বিষ খেয়ে বাঁচে পতি হেন সতী আমি। 
আমাকে ওসব কথা কয় নাহি তুমি ॥ 
মধুক্ষর মনোহর মহেশের গীত। 

রচে রাম রাজ! রামসিংহ প্রতিষ্িত ॥ ১৪৯ ॥ 


শাখারী কর্তৃক সতী-ধর্দ কথন। 
পরিহার মানি তোরে জে! সুন্দরি 
পরিহার মানি তোরে । 
যুঝা বয়স্বে ছাড়িয়া মহেশ 
সতীত্ব জানা মোরে ॥ 


৩০৪ 


শিষাঁয়ন । 


নারীর কৌমারে পিতা রক্ষা করে 
যৌবনে রক্ষক প্রভৃ। 

বৃছ্ধে পুত্র পালে নারী তিন কালে 
দ্বতস্তর নহে কভু ॥ 

বৃদ্ধ বলি স্বামী শিবে তাজ তুমি 
কেমন আড়র। মেয়ে । 

এহেন ব্ূপসী বাপ ঘরে বলি 
বঞ্চ কার মুখ চেয়ে ॥ 

সে বুদ্ধ নির্ধন তোমাগত প্রাণ 
উভয়ে একাঁঙ্গ বট। 

তারে করি ক্রোধ কিবা সাধ শোধ 
যৌবন করিলে নঠ ॥ 


এত যদি ছিল মনে। 


তবে তপ করি পতি ত্রিপুরারি 
অঙ্গীকার কৈলে কেনে ॥ 

কঠিন জদয় নাঁহি ধর্মম-ভয় 
রাজকন্যা হৈলে বৃথা । 

সতীর লক্ষণ বলি শুন শুন 
শশাথারী মূর্থের কথা ॥ 

বৃদ্ধ ষুর্ধ জড় রোগী ছুঃখী বড় 
ছুর্জন হুর্ভাগা পতি ।, 

দবেব-বুদ্ধে ষেবা করে তার সেব! 

সে ধনী বলান সতী ॥ 


জা পরিধানোদ্যগ 1 ৩০৫ 


কাধ্যে দাসী সম! পৃথ্থী সম ক্ষমা 
যুক্তে মন্ত্রী কথা মাধবী । 

শয়নে শ্বৈরিণ ভোজনে জননী 
সে ধনী বলায় সাঁধবী ॥ 

তোর সতীপণ। সব গেল জান! 
শঙ্গধ পরিবে ত পর। 

রক্ষ রামেশ্বরে চল নিজ ঘরে 
স্বামিরে সস্ভোৌঁষ কর ॥ ১৫০ ॥ 


 স্শীটি 


শঙ্া পরিধানোদ্যোগ । 


শিবা বলে সয়া আমি শঙ্করের নারী । 
তোর মত কত জনে শিখাইতে পারি ॥ 
তবে আর কি তোমার বৃথা ডাকাডাকি । 
ঘর্‌ করিতে হাগ্ডিয়ে হাণিয়ে তয় ঠেকাঠেকি ॥ 
আছিল শঙ্ঘের সাধ চেয়েছিলাম শিবে। 
তোমার কল্যাণে আশা পুর্ণ হৈল এবে॥ 
দশ দিন এসেছি ছ দ্রিন বই যাঁব। 
তোমার মনে কি এথা চির কাল রৰ!॥ 
সষ্যের কিরণ যেন দেখ জগন্ময়। 
হুর্য্েক্ড আশ্রিত কিন্তু সুক্ক্য ছাড়া নয়। 
তেমতি জানিবে সয়! গৌরী আর হর। 
এক তিল দৌহে ছাড়া নহে পরস্পর ॥ 
জনি ত্রিপুরায় বাণী বলে ত্িপুরারি | 

সই তোর কথা বালাই লয়ে মরণ! 


৩০৬ 


শিবায়ন। 

দয়িতে দেখি দা দিব ছুটি বাই। 
অতঃপর সয়াকে সৈয়ের দয় চাই ॥ 
শঙ্খ দিলে শেষ কালে এই সত্যে থেকো! 
দয়াময়ি দয়া করে সয়া বলে ডেকো ॥ 
পর শঙ্খ পার্বতী গ্রভূরে করি ধ্যান। 
বিধুমুখী বলিজ। বুড়ার বড় জ্ঞান ॥ 
মেনকা বলেন মাধু শুন বাপ ধন। 
সইকে পরাহ শংখ করি নিরূপণ ॥ 
গড় কর গৌরীকে গদ্যের নাহি দাঁয়। 
সকল অত্যন্ত হলে শোভা নাহি পায়। 
অতিমানে উদ্ধত কৌরব গেল মরে। 
অতিক্পাপে পীতাঁকে রাবণ নিল হরে ॥ 
অতিদানে বলি বদ্ধ বামনের ঠাই। 
অতএব অধিক কৌতুকে কায নাই। 
ঠারি পদ্মা বলে শুন ঠাকুরের ঝি । 
শঙ্খ পর সম্প্রতি মুল্যের কথা কি ॥ 
(ফলে দিব পঞ্চ পরামশে পণ যত । 
শিছু কিছু কয় তো পাবেক তার মত ॥ 
ঝাঁট ধরে ঝাঁট। মেরে দূর করে দিব। 
গশটিপি দিয় শীখ! 'ওণাগার লব ॥ 
হরবলে হরি হরি সে শাখারী নই। 
সইয়র সাধের সয়! তারে মারে সই ॥ 
মহাচর মাগ্‌, সুই মহতের বঝি। 

হলে '্খ পরিলে বুড়ার চার। ঝি ॥ 


*জ, পরিধাদোদেোগ ।  ত্পী, 


সম্যক সাধের শঙ্খ সইয়ের নিমিত্ত ! 
নির্মাণ করেছি বড় নিবেশিয়া চিত্॥ 
শ্লাধ্য হকু হয্ের সার্থক হকু শঙ্খ । 
ধর্ম কিন্ত ধিয়ায়ো ধনের নই বঙ্ক ॥ 
শুভ ক্ষণে হয়েছে সইয়ের ভাগ্যকফলে। 
রূপ দেখে সয়' বুড়া পড়ে গেল ভূলে ॥ 
শঙ্খ দিলে শেষ কাজে এই সত্যে থেকো । 
দয়ামাধি দয়। করে সয়! বলে ডেকো ॥ 
শুন সয়! মোর দয়! দেখিবে পশ্চাৎ । 
একবার আমার ঢীকাও দুটি হাত! 
তৃপ্ত হৈলা ত্রিলোঁচন ত্রিপুরার বোলে । 
আকাশের চন্দ্রমা আপনি আইল কোলে ॥ 
বিহ্বল হইয়। বুড়া বলে বারম্বার | 
অতঃপর সইকে সয়ার লাগে ভার ॥ 
আস যাওয়া! করিব আমার হৈল ঘর । 
আইলে হাঁ'স কথা করো না বাসিহ পর ॥ 
শুতক্ষণে 'শঙ্খ পর সাজি আইস সই। 
টাদমুখ চেয়ে যেন চরিতার্থ হই ॥ 
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার যত আছে তোলা । 
সর্বাঙ্সাজবে শখ পরিবার বেল ॥ 
যে যেমন লাস বেশ করি শংখ পরে। 
সব দিন সে তেমন দপ্‌ দপ্‌ করে ॥ 
অতএব অঙ্গে রঙ্গরাগ কর যেয়ে 
লাঁস বেশ করি আইস পান একটি*খেয়ে | 


৩০৮ 


শিবায়ন। 


শৈলহ্ৃতা রলে সয়! সাধুলোঁক তুমি । 
সর্ধথা পরিব শংখ সেজে আসি আমি ॥ 
রামেশ্বর বলে বুড়া দিবেক যন্ত্রণা ' 

পর শংখ পদ্মা সনে করিয়া মন্তরণা ॥ ১৫১ ॥ 


পদ্মার সহিত পার্বতীর পরামর্শ । 


কহ পল্মা কি করি উপায়। 

বাগদিনী হয়ে ক্ষেতে প্রতারিনু প্রাণনাথে 
প্রভূ আইল ছলিতে আমায় ॥ 

শাখারির শাখা নয় আর যত' কথা কক 
সেহ নয় শখারির কথা। 

শাখারী জাতির ধন্ম শংখ দিবা যার কন্ম 
পরবধূ হয় তার মাতা ॥ 

আমি জগতের মাতা আমাকে এমন কথা 
শাখারী ষোগ্যত। নাকি কই। 

জানিদ্লা নাথের মায়া তাহারে করেছি সয় 
আপনি হয়েছি তার সই॥ 

ক্ষ! বিষণ সেবে বারে সে প্রতু আমার তরে 
আপনি নিম্মাণ কৈল শাখা । 

জানিগু দয়াল শিব আর যত কাল জীব 
কভু না করিব মুখ বাঁকা ॥ 

লোকে নানা প্রাগপণে তৃপ্ত করে ভ্রিলোচনে' 
আমি জরাবধি দিলাম ভুঃখ 1 


শৈলজার স্ুসভ্ভ1 | ১০৯ 


বিফল শরীর ধরি নাথের নিছনি করি 
তবে সে মার মনে সখ॥ 
জাড়ি-বেঙগ যেই হাতে দিয়াছিলাম প্রঃণনাথে 
সেই হাতে করাব মর্দন । 
শঙ্খ পরিবার কালে ভাঁসিব লোৌচন জলে 
তবে তৃপ্ত হবে ত্রিলোচন ॥ 
শুনি পার্ধতীর কথা পদ্মা হৈল হেট মাথা 
মারিতে উঠায়েছিল! চড়। 
ব্যগ্র হয়ে বলে চেড়ি প্রভূর চরণে পাড় 
_ এখনি দশনে করি খড় ॥ 
অচল-নন্দিনীকয় এখন উচিত নয় 
আগে তো অভীষ্ট সিদ্ধ করি । 
ছ্বিজ রামেশ্বর ভগে শুনিয়া আনন্দ মনে 
সাজাতে লাগিল সহচরী ॥ ১৫২ ॥ 


ংখ পরিধান জন্য শৈলজার স্থুসজ্জা । 


শঙ্করীকে কিন্করী বসায়ে বরাসনে। 
বিশেষ করিল বেশ বিস্তর যতনে ॥ 
অঙ্জরুগে এমন অদ্ভুত কৈল ছবি । 
পারে নাই তুল্য হতে প্রভাতের রবি॥ 
চির্ূণিতে চিরিয়া চিকুর কৈল বন্ধ । 
চর্চিত করিয়! চুয়া চন্দন সুগন্ধ ॥ 
বিনোদিয়। বসম পরিলা বিনোঁদন্টু। 
সজল জলুদে যেন দমকে দামিনী ॥ 


শিবায়ন । 


কুচযুগে কর্ণাটী কাচলি কৈল বন্ধ। 
মদন মৃচ্ছিত হৈল দেখিয়া সচ্ছল ॥ 
হুন্দর কপালে দিল সিন্দুরের বিন্দু। 
রবিকে বেড়িয়া ষেন বহিলেন ইন্দু 
অভিচার অঞ্জন খঞ্জন আখে দিতে । 
সম্বরারি বলে মরি সাধ নাহি জীতো। 
ঝলকে অলক। লত। অলকার কোলে। 
মণ্ডিত করিয়া মণি মুকুতার মালে ॥ 
চুড়ামণি দ্রীপিক] চূড়ার দিল তুলে। 
পৃষ্টদেশে পড়িল পুরট ঝপা ছলে ॥ 
কর্ণমূলে কুণ্ডল যুগল যেন রবি। 

বিশ্ব বিমোহিত কৈল বদনের ছবি । 
নাসামূলে নত দোলে মোহে মুখচাদ । 
মহেশের মনোমৃগ মোহিবাঁর ফাঁদ 1 
কণ্ঠ হতে কুচাস্ত করিয়া মধিমাল। 
তাঁর মাঝে মাঝে সাজে পুরট গ্রবাল ! 
কনক কন্কণ চুড়ি করিকর-করে। 
দ্রীপ্তি দেখে বিদ্যুৎ অস্থির হৈল ভরে ॥ 
বিল্ক্ষণ অহদ বলয় বুহমাঝে । 
ত্রিভূবন মুগ্ধ হৈল ত্রিপুরার সাজে ॥ 
নানাচ্ছন্দ বাদ্ধুবন্দ হেম ঝাপ। ঝুরি। 
পরিয়। পাইল শোভ। পরম সুন্দরী ॥ 
রতন অনু্নসখ অঙ্কুলির মূলে। 

কুবি শশী পরা মনোভব তলে ॥ 


শঙ্গ পরিধান আরম্ত। ৩১১ 


রতন নৃপুর বাজে রঙ্গিণীর পায় । 
চরণে পড়িয়া! টাদ গড়াগড়ি যায় ॥ 
পদাঙ্গুলি পাশুলী সকলি রত্বময় | 
 চিত্তিলে চরণ চারু চারিবর্থ হয় ॥& 
কপূর তাশ্বুল থাইল এলাচি লবঙ্গ । 
বিধূমৃখী বিশ্বাধরে বাড়াইলা রজ ॥ 
শঙ্কর-সঙ্গত হয়ে সুন্বরীর চিত্ত । 
গ্রকাঁশিল পূর্ণ কলা গ্রভূর নিমিত্ত ॥ 
স্ন্দরী সুন্দর বস্ত্র অলঙ্কার পরে । 
শাখারি-সমীপে আইল ঝলমল করে | 
সহচরী স্থন্দরী সকল লয়ে সাথে 7 
শরীরের শোভ। সব সমর্পিল নাথে ॥ 
ত্রিপুরার মুণ্তি দেখি তৃপ্ত হৈলা হর। 
রাষেখর বলে শঙ্খ পর অতঃপর ॥ ১৫৩ ॥ 


তারিন এট: স্প্্্স্ 


ভরানীর শঙ্খ পরিধান আরম্ত। 


মহামায়। মাধবকে মধ্যখানে করি । 
অঙ্গনে অঙ্গনাগণ বসিলেন ঘ্বেরি ॥ 
পূর্বামুখে পার্বতী পশ্চিম মুখে হুর । 
দিব্যাসনে দৌছে অভিযুখ পরস্পর 1 
স্বর্ণ থালে গঙ্গাজলে শঙ্খ তুলে ধুয়ে । 
গাছি গাছি গুছাইল চক্ষে চক্ষে থুষে ॥ 
যে থানের ৫্ব খানি সেখানে রাথ জানি। 
বয় রাজী বলি বাম হস্ত নিল টানি ॥ 


৩১২ 


শিবায়ন। 


কন্কণার্দি আভরণ শীতলিয়! রাখে । 

করে কর চাপিয়। জোখের যোন্ধ দেখে ॥ 
অনুমান বুঝিয়। অন্যুন অনধিক । 

হাঁসি বলে হইল হাতের মত ঠিক ॥ 

হয় নাই পাছে বলি হয়েছিল ধোঁক1। 
ঠিক হৈল যেন কেহ লয়েছিল ভৌখ ॥ 
নরম সইয়ের হস্ত নবনীত যেন। 
অর্েশে পরিবে শঙ্খ এই হস্তে শুন ॥ 
দক্ষিণ হস্তের কথ। দেখিলে বলিব। 
কঠিন হইলে কিন্তু মলিব দঝিব ॥ 
গঙ্গাজলে গিরিশ গৌরীর ধুয়ে হাত। 
শঙ্খ নিল স্মরণ করিয়া নিজ নাথ ॥ 
কতক কড়ের শঙ্খ করে দিতে তুলে । 
ঝলকিল বদন মদন গেল ভুলে ॥ 
চন্দ্রচুড় চঞ্চল চাহিয়! চাদমুখ | 

সমুদ্রে সন্বরে নাই শক্করের সুখ ॥ 
ত্রিভাগ পরায়ে ত্রিলোচন বপু হার] । 
চণ্ডী পানে চায় চিত্র-পুত্তলির পার ॥ 
সকল পরায়ে শেষে উঁজাইল বাই। 

বিশ্ব বিমোহিত কৈল বিনোদিনী রাই ॥ 
কনকের করাহুরী কঙ্কণাদি করে । 
পশুপতি পরায় পরম ত্র করে ॥ 

বাম হস্ত বিস্লা বসন দিয়া ঢাকে। 

কর আনি কোলে টানি কত মেনে দেখে ॥ 


দক্ষিণ হস্তে শঙ্খ পরিধান । ৩১৩ 


ছু চক্ষে দেখিব কি কহিব এক মুখে। 
স্থব্দর সাজিল; বলে সীম! নাহি সুখে ॥ 
যশোমস্ত সিংহ সিংহবাহিনীর দাঁস। 
প্রভু পূর্ণ কর নরেন্দ্রের অভিলাষ ॥ ১৫৪1 


দুর্গার দক্ষিণ হস্তে শঙ্গ পরিধান । 


দেব-দেব ছুর্ীর দেখিয়া দক্ষ কর। 
ভবানীর মুখ চেয়ে ভাবিত অন্তর ॥ 
কহিল কঠিন কর কর্্মকরা বলি। 

দৃঢ় করি তেলে জলে দিতে হৈল দলি ॥ 
হরের বচন শুনে হৈম্বতী হাসে। 
অতঃপর উমা ভর করিল সাহসে ॥ 
দক্ষিণ ভূজের ভূষা! খসাইয়! বাঁথে। 

ষত্ব করি জৌখিয়া জৌখার যোত্র দেখে ॥ 
মাপ জৌখ বুবিয়। বলিল দৃঢ়তর। 

ছটি গাচ্ছি শঙ্খ দুঃখ দিবেক বিস্তর ॥ 
কহিলেন কাত্যায়নী কপর্দির কাছে। 
অপকর্ম করিলে অধর্দ ভোগ আছে । 
দারুণ কর্মের তরে দক্ষ স্তুস্ত ভাট । 

বুঝিয়! করিবে কার্ধ্য বিচক্ষণ বট ॥ 

ভব্য সয়! সব্য হস্ত দিব্য জলে ধুইল। । 
ক্লোত্র করি জান্ুর উপরে তুলে নিলা ॥ 
ক্রমশঃ কড়েরপ্প্খ অকঠিন বলি 4৬ 
ছু ছুগাছি দিল দুর্‌ ছব্‌ গেল চলি, 
২৭ 


৩১৪ 


শিষায়ন। 


অনায়াসে অক্রেশে ত্রিভাগ হৈল পাঁর। 
চিপ হৈল চতুর্ভাগ চঙ্গে নাহি আর ॥ 
উরূতের উপরে উমার হস্ত রাখি । 
সহলে সহলে মলে তেলে জলে মাথি ॥ 
একগাছি অনেক ধতনে হৈল পার । 
তিনগাছি আছে ব্রিভুবন অন্ধকার ॥ 
দলে মলে টিপটাপ করে দণ্ডদ্বয়। 
একগাছি গেল আর দুটি গাছি রয় ॥ 
সেই ছুষ্ট গাছি শঙ্খ পরিবার কালে | 
ভামিলেন ভগবতী লোচনের জলে ॥ 
সইকে আশ্বাস করি সয়! বুড়া কন। 
দও ছই ছঃথ সয়ে থাক সোথাধন ॥ 
যাবত ন। গলে গাটি তাবৎ জঞ্জাল । 
দণ্ডদুই ছুঃখে হ্থখ পাবে সর্বকাল ॥ 
গুটি শঙ্খ ছুটিবাই চিপ যদি হয়। 
ঢল্‌ঢল্‌ করে নাহি চির দিন রয় ॥. 
গুছাইয়! রাখিলে উজায়ে থাকে বাই । 
হলহলে ছলে কিছু সখ নাহি পাই ॥ 
শীখারির কথা শুনে হাসে যত বাল! । 
রামেশ্বর রচে হরপার্বতীর লীল। ॥ ১৫৫ ॥ 


আআ” বারী ০০০৬ 


শীখারি কর্তৃক অন্থিকীর করমর্দন। 


ও দুই দলি শংখ এক গাছি তার। 
অনেক যতনে তিন পর্ব কৈল পার ॥ 
গাড়িয়া বসিল শৃংখ গলে নাহি গিরা। 
পরালে প্রবেশে নাহি আসে নাছি ফিরা ॥ 
মাংস চুরি করিয়া মাধব ঠেলে শীখা। 
কড় কড় করে কর যত যায় জাক। ॥ 
মুক্কা করি মাধব মর্দন করে হাত। 
এত ক্ষণে অস্থিকাঁর হৈল অশ্রপাত ॥ 
ব্যস্ত হয়ে ধিধুমুখী হস্ত লন টেনে। 
হাটু ছুটি আটিয়া আটক করে বেশে 
ব্শ্বমাত। বিশ্বনাথে বাম হস্তে ঠেলে। 
কাদে আহ। উহ উহু মরি মরি বলে ॥ 
কোলে করি কন্যারে জননী রয় বসে। 
মাসি পিসি ছু পাশে ছু জন বসে ঠেসে ॥ 
চন্ত্রমুখী চক্ষু বুজে ঠেস দিয়! মায় । 
বুড়া বলে দেখ পাছে পড় মোগ গায় ॥ 
কো্লাঙ্গী কান্দেন বাঁরয়। কাকুর্বাদ । 
কাতর হইয়। কত করেন বিষাদ ॥ 
দুর্গার দেখিয়া ছুঃখ দহে যত দারা। 
'বারুণক দূর করে দিতে বলে রা ॥. 
ইহ নয় শারখীরী ইহার নয় শাঁথট। 
করত দগ্ট্য দুর কর মারি ঘাড়ধাঁকা॥ 


৬১৬ 


শিবায়ন। 


গহরে শাখারী ডাকি শীত্র আন ধেয়ে। 


হায় হায় হায় হেদে হত্যা হৈর্ল মেয়ে ॥ 
মাধব দাবুড়ি দিল থাক্‌ মাগী ঠেঁটা। 

এ হাতে পরাবে শঙ্খ শাখারির বেট! ॥ 
ধোকায় ভুলিয়। গেন্থু ধোকালেক মোকে। 
এমন আঁটুন্ত! হাত নাহি ক্তিন লোকে ॥ 
মেনকা' সুন্দরী মনস্তাঁপ করি কন। 
মন্দের মর্দনে মেয়ে টেকে কতক্ষণ ॥ 
শাসিয়া কহিল শাখা বারি করে ঘস। 

এ বয়সে আমিও পরেছি বার দশ ॥ 
মাধব বলেন মাতা কি করিব আমি । 
কিয়ের আঁড়র1 হাত জান নাহি তুমি ॥ 
আমাকে দিয়াছে দুঃখ আমি সে তা জ্বানি। 
ঠকঠকে হাতে ঠেকে কি করিব আমি ॥ 
তুমি শঙ্খ পরেছ তোমার হাত ননী । 
এত কালে এই শঙ্খ পরিলেন ইনি ॥ 
বারাস্তরে ইহারে গোবিন্দ ঘদি করে। 
ইনিহ উত্তম শঙ্খ পরিবেন পরে |. 
সুন্দরী বলেন সয়! দয়! কর তুমি । 

সয় বলি সর্বথা বলিব তবে আমি ॥ 
তৃপ্ত হৈল! ব্রিলোচন ত্রিপুরার বোলে । 
সেই শঙ্খ সুন্ার পরায় অবহেলে ॥ 
ইৈমবতী স্চিত হাসিল শৃলপান। 
হল্লাছলি করি সবে কৈল হরিধ্বনি £ 


শাখারির পুরস্কার । ৩১৭ 


বিভূ সনে ভূষিত করিয়া ভূজলতা। 
কৌশল করিষ্বা কন কৌশলের কথা ॥ 


চন্রচুড়-চরণ চিন্তিয়! নিরন্তর । 
ভব-ভাব্য ভদ্র কাবা ভণে রামেশ্বর ।॥ ১৫৬ 
শাখারির পুরস্কার | 
সইকে সাজিল শঙ্খ সবে দেখ চেয়ে ॥ 
থাকুক মর্দের দায় মোহ যায় যেয়ে ॥ 
বিষ্ঠায়েছে কত বিধু বিমল বদনে । 
তোমা ছাড়া সয়া বুড়। বাচেন কেমনে ॥ 
মদন মোৌহুনপ্হন মোহিনীর কাছে। 
ধন্য বল সয়াকে ধৈরষ ধরে আছে ॥ 
ব্রিভৃবন ভ্রমণ করেছি ঢের ঠীই। 
সৈয়ের তুলনা দিতে সীমন্তিনী নাই ॥ 
শাখারিতে শীখা করে পরে ঢের মেয়ে । 
শংখিনী সৈয়ের শৌভা সবে দেখ চেয়ে । 
শুভক্ষণে হয়েছে সইয়ের ভাগ্য ফলে। 
রূপ দেখে সয়! বুড়া পড়ে গেল ভূলে ॥ 
কষ্ট পাইলে কত কিন্তু হেল বিলক্ষণ। 
বসে গেল বাই করে কড়ার যেমন ॥ 
ঘসে দিলে পসে যেত ঘসিবার নয় । 
রৃকতাজ। হোলে শাখা থোলাকুচি হয় ॥ 
তুষ্ট কর কষ্ট পেয়ে পরায়েছি শীর্থী 
কার্ধাকালে কডু মুখ কর নানি বাঁকা ॥ 


৩১৮ শিবায়ন। 


ত্রিপুরা বলেন তোমা তুষিব নিশ্চয় 
চতুর্ববর্গ চাবে ষদি পাবে মহশির ॥ 

সোণা রূপা রতন ভাগার শত শত। 
দেখাইয়। দিব তুমি নিতে পার ঘত ॥ 

নিজ নাথে নতি হয়ে নগন্ত্রতা যায়। 
গজেন্দ্রগামিনী গিয়া গড় কৈল মাঁয় ॥ 
কুতৃহুলে করি কোলে কৈল আশীর্বাদ । 
পশুপতি-প্রিয় হও পুর্ণ হকু সাধ ॥ 

জন্ম ষাকু জয়োতে জঞ্জাল যাকু দূর । 
উজ্জ্বল থাকুক সদ। কজ্জল সিন্দ,ব। 
চন্ত্রমুখী চন্দ্রমুখে করেন চুঙ্গন। 

বুড়া বলে বসিয়া থাকিব কতক্ষণ ॥ 
মহামায়া! মায়ের সহিত যুক্তি করি। 
যত্বঃকরে রত (নল! ম্বর্ণ থালে ভৰি ॥ 

যত মেয়ে যোত্র হয়ে জননী সহি । 
শীখারির সাক্ষাতে সুন্দরী উপনীত ॥ 
সবিনয়ে বলিল বিধায় হও সয় । 

মনে রেখো মোরে কতু ছেড়ে। নাই দয়া ॥ 
শাখারি শুনিয়া বলে খ্টইলে মোর মাঁথা। 
ফীবন যৌবন ছাড়ি যেতে বল কোথা ॥ 
কদর্থলে কয়ে কোপে কাছাড়িয়! দাড়ি। 
মনন্তাপে মস্তকে মাঁরিতে তুলে বাড়ি । 

ই ই£,করে স্লৈষবতী হাতে ধরে রঁঃথে। 
যত্ব করি যত ম্নেয়ে বসাইল তাকে | 


শাখারির পুরস্কার । ৩১৯ 


কাত্যায়নী কহে কহ কটু হৈলে কেঁন। 
করে কথা বঙ্চাল যে কর পুনঃ পুনঃ 
দিবে বলি ঠ্যীবন ষতনে নিলে শঙ্খ । 
ইবে ধন দেখাও ধনের নই রঙ্ক | 
রুষিয়া রূপসী ভাষে হাসে ধত মেয়ে। 
কেন সয় কি কহ লাজের মাথা খেয়ে ॥ 
কেহ কহে শীথা বড় টাকা ছুই তিন। 
মেয়ে ঘরে কিসের মাতন সার। দিন ॥ 
ডেকে দে ত মদ্দকে মারিয়। দেকু ধাক]। 
দুর্গা বলে দূর হুকু লয়ে ষাকু শাখা ॥ 
শৈলস্ত। শিলের উপরে রাখি হাত। 
নির্ভরে নির্ধাত নোড়া মারে বার সাত ॥ 
গু'ড়1 হয়ে গেল নোঁড়া গায় হেল ঘশ্ম | 
শংথে ন] লাগিল দাগ শঙ্করের কর্ম ॥ 
বড় বড় পাথরে কাছাড় মারে লয়ে । 
বিস্তর, প্রস্তর গেল চুরমার হয়ে ॥ 

বলে, কম বাকা হ্লৈ শাখা হেল বম। 
কুঠারে ফাটিতে কর করিল উদ্াম ॥ 
মাধব শাখার মানা করে পুনঃ পুনঃ । 
শংখের উপরে রক্ত লাগে নাহি যেন ॥ 
ডর পায় ডাকাত ধলিবে লোকে মোকে। 
সঙ্কটে পড়িনু ভাল. শংথ দিয়া তোকে ॥ 
হাতে পাঞ্ে ধরি নলপত ব্রি তারে” 
ঘেনকাদি মেয়ে সব মহাজনি কীরে। 


 শিবায়ন । 


রয় নাই কার“কথা কয় ৰিপরীত। 
পর্বতের পুরে ভাল পর্ব উপস্থিত ॥ 
হাস্য গোল হৈল হৈমবতী পাইল লাঙ্। 
পার্বতী পল্মারে বলে ভাল নহে কাষ॥ 
কপালের কথা তায় কিবা যায় করা । 
নছে নিজ নাথ-হয় বিরানার পারা ॥ 
কুতৃহলে পল্মা বলে নিজ মৃত্তি ধর। 
প্রাণনাথে জানি প্রেম আলিঙ্গন কর ॥ 
উগ্র বিনা উগ্র মু্তি অগ্রে কে বা স্থির। 
মরিয়া যাবেক হৈলে মনুষ্য শরীর ॥ 
দাসীর বচনে দেবী দেখাইলা। প্রভা । 
ঘর্থরনাদিনী ঘোর! ঘন জিনি আভা ॥ 
যশোমস্ত সিংহে দয়া কর হরবধু। 

রচে বাম অক্ষরে অক্ষরে ক্ষরে মধু ॥১৫৭ ॥ 


চণ্ডিকার কালীমৃর্তি ধারণ । 

গৌরী হৈল। মহাকালী বিকট দশনাবলী' 
ঘোঁররূপা করাল-বদ্দন।। 

চতুর্ভ জা মুক্তকেশী মুখে অউ অষ্ট হাসি? 
লহ লহ আলোল রসর্না ॥ 

খড় যুণ্ড বাম করে দক্ষে বরণভয় ধরে 
গলে দোলে নরশির মালা 

প্রভাত কা্লর রকি (্দিনিয়া লোচন ছবি 
ভ়র্থপী দির্গধরী বাল! ॥ 


কালীমুর্তি ধারণ। ৩২১ 


তিমূলে ছলে খব অশনি সমান রব 
কটিতটে নর-কর-কা্চী। 
শব মাংস করে গ্রাস ব্রিতৃবন পাইল ত্রাস 
স্তুতি করে অন্বরে বিরিঞ্চি ॥ 
রক্তবৃষ্টি উক্কাপাত বিন] মেঘে বজ্রাধাত 
ভূমিকম্প অশ্বর-নির্ধোষ। 
নাসাপুটে ছুটে ঝড় ঘন দত্ত কড়মড় 
দেখিয়! মাধব পরিতোষ ॥ 
ছাঁড়িয়! মাধবাকৃতি শবরূপে পশুপতি 
* পড়িলা। ক$কলীর পদ তলে । 
তৃপ্ত হেল ত্রিভুবন স্তাতি করে দেবগণ 
মসদ আইিল। হেল বাজে 
হরিদাস হয়ে নতি করিল! বিস্তর স্ততি 
পূর্বরূপ হৈলা৷ দুই জন। 
সে দিন শ্বশুরাগারে রহিল! সপরিবারে 
শ্্রণুড়ীর রন্ধনে ভোজন | 
পরশ ব্যঞ্জন অন্ন পাক হৈল পরিপুণ 
পায়ন পিষ্টক নানাভাতি। 
দ্িজ বামেশ্বর বলে পরিবেশনের কালে 
লাজে রাণী নিযোজে পার্বতী ॥১৫৮॥ 


পপ 


সপু্র শিবের ভোজন । 


যোত্র করি পুত্র ছুটা লয়ে ছই পাশে । 
পাঁতিত পুরট পীঠে পুষ্নহর বসে ॥ 

তিন ব্যক্তি ভোক্ত। এক অন্ন দেন সতী । 
ছটি সত সপ্ত মুখ পঞ্চমুখ পতি ॥ 

তিন জনে একুনে বদন হৈল বার। 
গুটি গুটি হুর্টি হাতে যত দিতে পার ॥ 
তিন জনে বার সুখ পাঁচ হাতে খায়। 
এই দ্বিতে এই নাই হাড়ি পানে চাক ॥ 
দেখি দেখি পদ্মাবতী বস এক পাশে। 
বলে বসল দিয়! সঙ্দ মন্দ হাসে । 
নুক্ত] খেয়ে ভেক্ভ1 চায় হন্ত দয়া! শাকে। 
অন্ন আন অল্ন আন কদ্রমুর্তি ডাকে ॥ 
কার্তিক গণেশ ডাকে অন্ন আন ম1। 
ছৈমবতী বলে বাছ। ধৈর্য হয়ে খা ॥ 
মুষগ মীয়ের বোলে যৌন হয়ে রয় । 
শক্ষর শিখায়ে দেন শিখিধ্বজ কয় ॥ 
রাক্ষস ওরসে জন্ম রাক্ষসীর পেটে। 
ধত পাব তত থাব ধৈধ্য হব বটে? 
হাঁসিয়। অভয়? অন্প বিতরণ করে। 
ইহ গুপ শিষ্ষা বেসারির পরে ॥ 
লন্গেধর বশে শুন নগেজ্ের ঝি। 

সুপ হৈল সাঞ্চ আন আর আছে কি) 


সপুক্র শিবের ভোজন । ৩২৩ 


ঈড়-বড় দেবী এনে দিল ভাজ! দশ 
খেতে খেজে গিরিশ পাকের গান যশ ॥ 
সিদ্ধিদল কোমল ধুতুরা ফল ভাঁজ! । 
মুখে ফেলে মাথা নাড়ে দেবতার রাজা ॥ 
উন্বণ চর্বণে ফের ফুবাঁল ব্যঞ্জন। 
এককালে শুনা থালে ডাকে তিন জন ॥ 
চট পট পিশিত মিশ্রিত করি যুষে । 
বাযুবেগে বিধুমুখী বান্ত হয়ে আইসে ॥ 
চঞ্চল চরণেতে নুপুর বাজে আর । 
রু্সরন কিন্কিণী,কন্কণ ঝণৎকার ॥ 

দিতে নিতে গতায়াঁতে নাহি অবসর | 
শ্রমে হৈল ঈঞক্পল কোমল কলেবর ॥ 


ইন্দু মুখে মন্দ মন্দ ঘর্্ম বিন্দু সাজে। 
মৌক্তিকের পঁক্তি ষেন বিছ্বাতের মাঝে ॥ 
খরবাদ্যে স্থপদ্যে নর্তকী যেন ফিরে। 
সরল পায়স দিল পিষ্টকের পরে ॥ 
হরবধূ অন্মধু দিতে আর বার । 

খসিল কীচলি হৈল পন্মোধর ভার ॥ 
নাটাপাট! হাঁতে বাটা আলাইল কেশ। 
গবা বিতরণ কৈল দ্রবা হৈল শেষ 
ভোক্তার শরীরে মৃত্তি ফিরে তগবতী । 
ক্ষুধারূপ অস্তে কৈল শাস্তি রূপে স্থিতি ॥ 
উদর হইল পর্ণ উঠিল উদ্দার়? 

অবশেষ গণ্ড, ষ করিতে নারে ঝীর 


৩২৪ 


শিষায়ন। 


হট করে' হৈমবতী দিতে আনে ভাত । 
শার্দ,ল বান্পনে সবে আগুলিগ*পাত ॥ 
যশস্থিনী যোত্র জানি ষাচে বারশ্বার 
ক্ষমা কর ক্ষেমহ্করী ক্ষোত নাহি আর ॥ 
আচমন মুখশুদ্ধি সারি স্থুতনে | 
সন্তোষে বসিলা শিব শার্দিল অজিনে ॥ 
পশ্চাতে পার্বতী গিয়। পাথালিল হাত । 
রাণী আইল আপনি সবারে দিতে ভাত ॥ 
গঙ্গাজল দিয়। স্থল করি কামিনী । 
রত্বপীঠ রূপসী রাখিল তিনথানি ॥ 

কন্ত। পুক্তর ছু দিকে পর্বত মধ্য ভাগে। 
গৌরীকে গৌরব করি দিয়াইল আগে ॥ 
যত্ব করি জনক জননী ছইজন। 

পূর্ণ করি পার্ধতীরে করাইল ভোজন ॥ 
পশ্চাত পর্ধত লয়ে মৈনাক নম্দন। 
গৃহস্থ গৌরীর বাপ করিলা ভোজন ॥ 

দাস দাসী সকলে সকল দিয়! পিছু । 

চেঁচে পু'ছে খাইল রাণী রেখেছিল কিছু পা 
চক্্রচুড়-রণ চিত্তিয়া [নরস্তর | 

ভবভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে বামেশ্বর ॥ ১৫৯ ॥ 


শী সপ 


বিশ্বকর্্মা,কর্তৃক কীচলি নিশ্মীণ |. 


অতঃপর পায় পড়ি প্রণমিয়া হরে । 
বিশাই বিষাদ ভাবি অভিমান করে ॥ 
শিল্পকর্ম সকলে সেবকে দিয়া ভার । 
দোষ ন। দেখিয়! দূর কৈলে অধিকার । 
জগন্মাতা ষদি মোর না পরিল। শংথ । 
অবনী ভরিয়া মোর রহিল কলঙ্ক ॥ 
মোকে মনে না করিল! মেনকার ঝি। 
যাঁকু মোর জীবন্দ জীবার সাধ কি | 
ব্রিলোচন তাঁরে কন তুমি নাহি জান। 
ত্রিপুরার তাপে মরি তার কথ! শুন ॥ 
বাগদিনী ৰেশে মুষে বিশাখের মা । 
শীখাকী হইয়া সব শোধ কৈনু তা। 
অঙঙে ভুবন ভুলিয়া হয় ক্ষেপা। 

তারে শুংখ দিয় তুমি তূলাইবে বাপা। 
অধিঝার তোমার থাকুক অতঃপর । 
কাচলি নিশ্মীণ কর কামিলা সুন্দর | 
কয়ে দিল কপদ্দী কুচেরু পরিমাণ । 

তুষ্ট হয়ে তবে কৈল: তেমতি' নির্মাণ ॥ 
বিচিত্র বসনে চিত্র চতুর্দশ পুরী । 
পুর্বাপরে শোভা করে উদয়লাস্ত্গিরি ॥ 
সোমুর্ধ্য উত্ত্ধ উদয় হয় তা র্ 
তার মাঝে বিয়াজে ভারক সমদায় ॥. 


২৮ 


৩২৬ 


_শিবায়ন। 


শক্রধন্থু সহ সৌদামিনী মেঘ মালে । 
বৃন্দাবনে লীলা খেলা লেখে তার তলে ॥ 
কালিন্দীর কূলে কত কৈল তরুঞ্জতা। | 
নান! জাতি পৃশ্পের নির্মাণ হৈল তথ ॥ 
ভ্রমর ত্রমিয়া বুলে ফুলে মধুখাক্স । 

মন্দ মন্দ হেলে গন্ধমার্দনের বায় ॥ 

সকল শাখির শাখা শোভা পাইল ফলে । 
লক্ষ লক্ষ পক্ষী ল্ক্ষ লক্ষ বৃক্ষ ডালে ॥ 
রাধাকষ্। রচে বাস মগুলের মাঝে । 
যত গোপী তত কঞ্চ চতুর্দিকে সাজে ॥ 
হেম মাঝে মাঝে যেন চুণী মরকত | 
গোবিন্দ সহিত গোপী সাজিলা তেমত ॥ 
পরুষ্পর প্রেম করি পসারিয়া বাহু । 
শরতের শশী যেন গ্রাস করে রাহ ॥ 
অনঙ্গ তরঙ্গ অঙ্গ উলঙ্গের ঘট।। 

চুম্বনে চলিত হৈল চন্দনের ফৌটা ॥ 
ধমধরে উড়িল কার তাম্বলের রাগ। 
থঞ্জন লোচনে গেল অঞ্জনের দাগ ॥ 
কার কুচে করার্পশ কার ক$দেশে | 
কোথাহ রমণী শ্রান্ত হৈল রাস রসে ৷ 
কৃ কোলে কেহ শুইল কেহ দিল ঠেস । 
ঘন্ধ পুছে মুখচাদে কার বাধে কেশ ॥ 
গোঁপীকৃষ্ণ ন॥ঢে গায় করি হাতাহাতি ॥ 
কৌন স্থা্সে বিনির্মিত বিপরীত রূতি ॥ 


হররম্ণীর বাসর-সজ্ভ1 | ৩২৭ 


স্ব সুত্র সথচেশচন্তর রচে নানামত। 
মাঝে মাঝে, সাজে চুণা মণি মরকত॥ 
মপ্‌ দপ্‌ দিব্য রত্ব দীপকের প্রায়। 
দীপ্তি করে অন্ধকারেন্দীপে নাহি দায় ॥ 
বিচিত্র কাচলি চিত্র করিয়া কামিল! । 
বন্দনা করিয়! মাথে বিশ্বনাথে দিল। ॥ 
দেখি সখী সর্দাশিব কৈল পুরস্কার । 
বিশাই বিদায় হৈল। হয়ে নমস্কার ॥ 
ক্টচলি পাঠাইল শুলী শক্করীর ঠাই। 
দেখি সুখী শশিমুখী স্থখে সীম! নাই ॥ 
বশোমস্ত জিংহ সিংহবাহিনীর দাস। 
প্রভু পূর্ণ কর নক্ষেন্ত্রের অভিলাষ ॥ ১৬০ ॥ 


হররমণীর বাসর-সজ্জা । 

পল্মাবতী পরাইল পৃষ্ঠে বাঁধ ডুরি। 
ঝল মল করে মণি মুকুতার ঝুরি ॥ 
কাচলিতে কাচা সোণ। কুচ গেল ঢাকা । 
অবিরল গুরফল যুগল যেন পাকা ॥ 
উ*চ*হয়ে রহিল কঠিন '্ুচ ছুটি । 
মদন-মোহন মন বধিবার খুঁটি । 
ত্রিভৃষন পোভ। তুচ্ছ কৈল উচ্চ কুচে। 
*ভাবিলে ভকত জনে ভব-ভয় ঘুচে ॥ 
মন্টিমুকুতার হার শোভে তার*্তঝে। 
ভুবন ভুলিয়া গেল ভবানীব্সাজ ॥ 


৩২৮ 


শিবায়ন। 

চির দ্বিন হরগৌরী ছাড়া ছুই জনে। 
পরস্পর প্রেম-আলিঙ্গন হৈল মনে ॥ 
হাসি হাসি দাসীকে পার্বতী দিল। পান। 
রতন মন্দিরে করে রম্ণের স্থান ॥ 
স্বর্ণ সংমার্জনিতে সারি স্ুমার্জন। 
গঙ্গাজলে গুলে ফেলে কুস্কুম চন্দন ॥ 
পারিজাত পুম্পাদি প্রচুর তায় ফেলে। 
মল্লিকা মালতি জাতী যূথী দিল ঢেলে ॥ 
পুষ্পঝার! বাঁধি সারা সাজা ইল! ঘর। 
বিচিত্র বিতান রত্ব বেদির উপর ॥ 

বতন পধ্যস্ক চিত্র-বসন-মগ্ডিত। 

রন করিবে কাঁতে রষণ-পঞ্ডিত ॥ 

যত্ব করি চারি খুটে বাঁধে রত্ব ডুরি। 
ঝলমল করে তায় হেম বাঁপা ঝুরি ॥ 

ছুই দিকে বিচিত্র বালিশ দিয়া তায় । 
ধ্পাবলি রাখিল সকল ঝরোকায় ॥ 
তাকে তাকে রাখে রত্বদ্দীপ শারি শারি। 
পুণ্যগন্ধে আমোদিত করিলে পুরী ॥ 
করিয়া ৰিনোদ শযা। বিনোদ মন্দিরে । 
শিবকে সঙ্কেত কৈল শয়নের তরে ॥ 
মহেশ প্রবেশ করে শয়ন-নিলয়। 

ছুর্গীর কারণে দ্বারপানে চেয়ে রয় ॥ 
চন্্রচুড়-চরণ চিত্তিয়। নিরস্তর । 

ভবতাব্য ভদ কাব্য ভণে রামেশ্বর ॥ ১৬১ ॥ 


শিবছুর্গার বাসর । 


দর্পণ অর্পণ করি অপর্থীর করে। 

ছুই দিকে ছু দাসী দুর্গার বেশ করে ॥ 
বসন ভূষণ সব পরেছেন আগে। 
কেবল শৃঙ্গার বেশ কৈল শেষ ভাগে 
কৃষ্কুমে চচ্চিত করি শ্রীমুখ মণ্ডল। 
সুন্বর করিয়া দিল পিন্দ,র কজ্জল। 
খোপায়বাধিল টাপা ঝাঁপার সহিত। 
মোহন মল্লিকা মালা মস্তক মগ্ডত ॥ 
কুন্দের কর্ণিক' দিল কর্ণের উপর। 
গলে দিল গড়ে মাল। বেড়ি তিন থর ॥ 
মধ্যগতা মল্লিক মাধবীলতা পাশে । 
ভ্রমর ভ্রমরী কত এমে বার বাসে ॥ 
সুগন্ধ চন্দনে সারি অঙ্জ-বিলেপন। 
'পুষ্পরসে স্ববাঁসত কৰিল বসন ॥ 

যেই বেশে মহেশে মোহিল] শঙ্খ পরি। 
সম্ভাষিতে চলে*নাথে সেই বেশ ধরি ॥ 
স্থবর্ণ সম্পৃষ্ট ঝারি সহচরী হাঁতৈ। 
ঝলমল করি ঝাট পাইল প্রাণনাধে ॥ 
হাতে ধাঁর হাদ্ধ করি বসাইলা হর। 
ঢুয়ারে*কপাট দিয়া দাসী গেল ঘর ॥ 
যেন রাস লগুপে গৌধিন্ন পেয়ে রাধা 
প্রেম আলিঙ্গন করি পি মুখ সুধ) ॥ 


শিবায়ন। 
যেমন জানকী লয়ে রমে রঘ্ুবর ৷ 
সাবিত্রী সবিতা যেন শচী পুরন্দর ॥ 
কম্কণের ঝণৎকার নুপুরের ধ্বনি 
রন রন বাজে পুন রসাল কিন্ধিণী ॥ 
পার্কতীর পূর্ব পর্ব পড়েগেল মনে । 
রসিক বহস্ত করে রসিকের সনে ॥ 
বাগাদনী বেশে যে ব্যাকুল কৈন্ুু তোমা । 
সেই সই হই সয়া দোঁষ কর ক্ষমা ॥ 
তার পে যদি মোরে আজ্ঞা কর তুমি। 
নানা রূপে রম্ণ করাতে পারি আমি ॥ 
মাধব মোহিনী হয়ে মোঁহলা তোমারে । 
তুমি ব ভাহ। হয়ে ভুষিব ভৌমারে ॥ 
আর যে যে কোচিনীকে ভালবাস তুমি। 
শচী সীতা রাধা কহ তাহা হব আমি ॥ 
হাসিয়া বলিল ভব্র হৈল দোষ ক্ষমা। 
বাগদিনী বেশে আগে তৃপ্ত কর আম1॥ 
পশুপতি-অনুমতি পেয়ে মহামায়া । 
সেইরূপ বাগদিনী হৈল দেই কার 
যশোমস্ত সিংহে দয়াকর হরুবধু। 
রচে রাম অক্ষরে অক্ষরে ক্ষরে মধু ॥ ১৬২ ॥ 


বাসরে কাত্ায়নীর বাগদিনী বেশ | 


বিমল। বন্দিয়া হরে বাগদিনী বেশ ধরে 
পূর্ব রূপ সকলি লক্ষণ । 

দশনে বিজুরী খেলে গজেন্্র গমনে চলে 
বলে বাণী বল্পকী যেমন ॥ 

ঢু হাতে ছু গাছি মেঠে কাপড় পরেছে এটে 
থাট করি হাঠির উপর । 

গল্য় রসেব কাটি হিন্থুলের পল! ছুটা 
পঁতি বেডে সেজেছে স্থন্দর ॥ 

অঞ্জন রঞ্জন মীঁখি গঞ্জন খঞ্জন-পাখি 

_ স্বপলিত নাকে নাক-চোন1। 

নবীন নীরদ তন্গ তরুণ তিমির ভাণু 
রূপে আল কৈল কালসোণা ॥ 

ভুবন মোহন খোপা জন্ধী সালুকের ঝাপা 
পেট্যা পাড়ি পরেছে সিন্দ,র। 

কমল কলিকা কুচ বুকেতে হয়েছে উচ 
কদশখব কুস্থম কর্ণপুর ॥ 

পিত্ৃঙুনর ঝুট্যা পায় ইাবক বঞ্জিত তায় 
করাঙ্থুলে 1পত্ল্প অঙ্গুরী । 

সুধু অঙ্গ তুধাময় অনঙ্গ তরঙ্গ বয় 
মহামেঘে যেমন বিজুরীঞা 

রামগীসা সর্মউদ্ধ নিতম্ব যু্গীলঞ্জগরু 
কম কটি ভ্র কাম-কামান? 


৩৩২ 


শিবায়ন | 

হাসিয়! লজ্জার ভরে হাঁনিল কট'ক্ষ শবে 
হর-মন-হরিণ নিসান ॥ 

মহেশে মোহিত কৈল সয়! বলি সম্ভাহিল 
পড়িল প্রতুর পদ্দতলে। 

ভোলানাথ গেল ভুলি আইস আইস সই বলি 
হাতে ধার বসাইল কোলে ॥ 

চাদমুখে দিয়! মুখ পাসরিলা পূর্ব ছুঃখ 
পার্বতীর পাইল পরিতোষ । 

হক্জগৌরী পর্দতলে দ্বিজ রামেশ্বর বলে 
দুর কর গতাগতি দোষ ॥ ১৬৩ ॥ 





শিবশিবাঁর বাঁসর সম্পুর্ণ । 


কামরিপু কামুক কামিনী করি কোলে। 
কৈল কাম দীপ্ত কাম-শাস্্র অনুসারে ॥ 
গণ্ডাধর ললাটাক্ষ কক্ষ বক্ষ তায়। 
পঞ্চানন চুম্বন কারল। সমূদায় ॥ 

করিয়া কঠিন কুচে কঠিন মর্দন । 

বুকে করি দৃঢ় ধরি দিল! আলিঙ্গন ॥ 
আপাদ মন্তকে করে হত্তকেতে মন। 
জবনিল যুবতী জনে জাগি মদন ॥ 

শশী যেন গ্রাসে রাঁছ বাহ বেড়ি ধরে 
নির্ধাত ষোড়শ বন্ধ নির্দয় নির্ভরে। 
যদংশেতে প্রহ তি পুরুষ ত্রিভুবন। 
পুর্থবরক্জবিহ্ার বর্ণিন্ব কোন জন ॥ 


কৈলাস গমন । 


ফৌগমাক়্! বিভ্ঞার করিয়! সেই রাত্যে। 
মানারপে রম্এ করাল্য নিজ নাথে॥ 
ক্রীড়া কৌতুকের কর্ম কি কব বিশেষ । 
আত্মারাম-রমণে রজনী টহল শেষ 
কোকিল কুকুট ডাকে কত গঙ্গা আর। 
মধু মক্ষিকার শব ভ্রমর বস্ধকার ॥ 

অরুণ উদয় কৈল হৈল সুপ্রভাত । 
বিমলারে যাইতে ঘরে বলে বিশ্বনাথ ॥ 
দশমী দিবস ভাল আর দিন নাই। 
বিজয়া বিজয় কদ্ধ জননীর ঠাই ॥ 


চক্জ চুড়-চরণ চচত্তিয়। নিরন্তর । 
ভবভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর ॥ ১৬৪ ॥ 


হরগোরীর কৈলাস গমন। 


ঘর যেতে হুর চান গৌরী গিয়া! কহে মায় 
গুন্নি রঞ্*শী শোকে অচেতন । 

রাস বনবাস শুনি যেমন কৌশল্যা রাণী 
কলত্বরে করেন রোদন ॥ 

সুখম্লী রাঁজকন্তা ভিচ্গুখৃছে ছঃখ-বন্তা 
কেমনে বঞ্চিবে তুমি তায়। 

এই ছুঃখে মরি আমি পরাণ পুতলি তৃ্ি 
কেমনে ছাড়িয়া যাবে মার, ॥ 

পাট পরম গুখ পাস্রিনু সন 
নিপ্ধিয়া তুয়া, মুখচাদে।। 


শিবায়ন। 


তোমারে বিদায় দিয়া কেমনে ধরিব কিয় 
মনের সহিত প্রাণ কাছে ॥ 


বসাইয়। বরাসনে পালিব পরাপপণে 
মোর ঘরে খাব চিরকাল। 

আমি ষত কাল জীব আর তোম। না পাঠাৰ 
ফলতরে ভাঙ্গে নাহি ডাল ॥ 

ননীর পুতলী ছেলে অলস্ত অনলে ফেলে 
বাপ দিল কি করিবে মায়। 

আমি অভাগিনী মরি সকল থপ্ডিতে পারি 
কপাল খণ্ডন নাহি যাস ॥ 

গৌরীর গলায় ধরে বিস্তর বিপাপ করে 
জননী কাদিয়া মোহ যায়। 

মুছিয়া বদন খানি বলিয়। মধুর বাণী 
পার্বস্তী গ্রবোধ করে মায় ॥ 

শ্বামি-ঘরে কন্তা থাকে ধন্ত তাঁর বাপ মাক 
অভাগার ঘরে থাকে ঝি। 

বিদায় করহ বল্যা পার্বতী প্রপত্তি হেল! 
না কান্দ মাথার দিব্য দি। 


$ | 
হিমালয় হৈল শোকাকুলি। 

সাঙ্ায়ে মেলানি ভার সব দ্বেখে অন্ধকার 
পার্বতী লইলা পদধূলি ॥ 

মাসিপিষি শবে কাদে গৌরীর গলায় 'হাদে 
বিষল বদলে হুস্ব থায়। 


হরগৌরীর কৈলাস গমন ৩৩৫ 


শোঁকাকুল হয়ে সবে অনেক যতনে তবে 
কত কঞ্ঃ করিল বিদায় ॥ 

বুষে বসি মঠের মুষিকেতে লগ্োদর 
শিখিরাজে সাজে ষড়ানন । 

আগে পাছে দাসদাঁসী দিব্য সিংহ-রথে বসি 
শশিমুখী করিল! গমন ॥ 

মৈনাক গোড়াল্য ধেয়ে মা বাপ রহিল চেয়ে 
বুক বেয়ে পড়ে পম ধান । 

আর যত নরনারী থেলিবার সহচরী 
কাদিয়। আকুল হৈল তার। ॥ 

হার্দ করি হৈমবতী কহিল! সবার প্রতি 
ঘরে যাও মনে রেখো মোরে । 

মোর স্নেহ সব1'প্রতি মোরে মনে রাখ যদি 
পাবে দেখা বংসরে বতমরে ॥ 

শুনি স্থখী সর্ধ লোক তথাপি পাইল শোক 
স্বখাইুল সবাঁকার হিয়া । 

আশ্বীপিয়া! সবাকারে গৌরী গেল! নিজাগারে 
নায়কের কল্যাণ করিয়া ॥ 

করি নানা লীলা খেলা, এরূপে কৈলাসে গেলা 
হিমালয়ে হইয়। বিদায় । 

স্থথী হৈল শিবলোক ঘুচিল সবার শোক 
জয়া পদ্মা চামর চুলায়]. 

হরপার্বতীর ্রতা কৈগাপহল শোভা 
স্বানন্দ ুন্দুভি বাদ্য বাজে ] 


শিবায়ন। 


স্থথে হুরপার্ধমতী বিরাজে '! 

পৌষ মাস পেয়ে পরে পার্বতী কহিল! হরে 
পৌষীরুত্য কর. পশুপতি ৷ 

ছি রামেশ্বর বলে মহেশ্বর কুতৃহলে 
বুকোদরে দিলা অনুমতি ॥ ১৬৫ ॥ 


পৃথিবীর শস্তযবাহুল্য । 

প্রণমিয়! বিশ্বনাথে বুকোদর নাশ্বে ক্ষেতে 
হাতে লয়ে দ্ষশ মোশের-দাত্র। 

নিহড়ি চলিল ধেয়ে ছু দণ্ডে নিলেক দায়্যে 
হইল আড়াই হালা মাত্র ঈ 

দেবী-চকে ধাল্স তুল্যা শিব সরিধানে অইপ! 
নিবেদিল। শঙ্গরের পায় 1 

শুনিয়া আড়াই ছাল! শিব অনুমতি দিল! 
আগুপ মেটাতে দিতে তায় । 

হুইল চাসের লাভ . তাবিয়া ভবের ভা 
ভগবতী ন1 বলিল কিছু । 

গালিয়া শিবের লীলা যত দেব বৃন্দ ছিল! 
চলিল। ভীমের পিছু পিছু ॥ 

দক্ষিণ পবন বয় ধরাইল ধনগ্রয় 
যিছে। সর্ধদেবতার মুখ | 

হুতিত্্ব্য যদি গাইল অনল প্র-্ল হৈজ্‌? 
বুকোদক তাতে দিলা ফুক। 


পৃথিষী শস্য বাহুল্য । ৩৩৭ 


আকাশাচ্ছাদিরু ধুমে পুড়ে ধান যথাক্রমে 
দেখে ভীমে বড় হৈল মোহ । 

ধান্য পৌঁড়! গন্ধ পেয়ে বিবাস্তিকে আইল ধেয়ে 
অনিবার্ধ্য লোচনের লোহ ॥ 

কি করিলে প্রভু কয়ে পড়িল মৃচ্ছিত হবে 
হর পার্বতীর পদতলে । 

শিব দিল। অনুমতি বোধ করে ভগবতী 
ভকত বসল! কিছু বলে ॥ 
বৃথা বাছা কর মনস্তাপ। 

কৃষির সার্থক ছৈল অনলে অর্পিয় দিল 
সত্য হৈল সেবকের শাপ ॥ 
সদাশিব সদানন্দ ময়। 

ইন্ত্রপদ যার বরে অষ্টসিদ্ধি আছে করে 
কটাক্ষে অশেষ স্যষ্টি হয়| 

আষি চষাইন্থু পৃরিতে জীবের আশ 
অন্ুল হবেন অনুকূল । 

তাতে যে করিব আমি স্]ুক্ষাতে দেখিবে তুমি 
শিৰপদ সকলের মুল ॥ 

শুনি ভীম সুখী হৈল দ্বাদশ বৎসর গেল 
পৃথিবী ত্রমিতে আইলা হুর। 

গিরিরাজ্যন্থতা স্যটথে অনল দেখত পথে 
পর্বতপ্রেমাণ বৃহত্তর ॥ 


৩৩৮" 


শিবায়ন । 


বুকোদর নিবেদিল দ্বাদশ ব€গর গেল 
অদ্যাবধি পুড়ে সেই ধান ॥ 
দেখিতে আইলা৷ গৌরীহর | 

শিবহুর্গা দৃষ্টি মাত্র তৃপ্ত হয়ে বাতিহোত্র 
মুতিমান হয়ে দ্রিলা বর ॥ 

এক শস্য দিলে মোকে নানা শস্য হৰে লোকে 
দগ্ধ শেষ স্পর্শ ভগবতী। 

বলি অগ্নি অন্তর্ধান দ্বিজ রামেশ্বর গান 
যে যে শস্য জনমিল ক্থি ॥ ১৬৬ ॥ 


গীত সমাপ্তি । 


হরি শঙ্কর হৈল ধান্য হাতি পাগ্রর হুড়া। 
হরকুলি হাতিনাদ হিঞ্চি হলুদখ'ড়া | 
কেলে কানু কেলেজির। কালিয়। কার্তিক! । 
কয়া কচ্চা কাশীফুল কপোতকঠিকা ॥ 
কালিন্দী কটকী কুস্থমশালি কনকচুর । 
ছুদূরাজ ছুর্গীভোগ পর্দেশী ধুস্ত,র ॥ 
কষ্ণশালি কোউরভোগ কোওর পুর্ণম। | 
কল্সিলত। কনকলতা কামোদ গরীম। ॥ 
থেজুরথুপী থয়ের শাপি ক্ষেম গঙ্গাঞ্জল । 
গয়াবালি গোপাল ভোগ গৌরী কাজল ॥ 
গন্ধমালতী শুয়াখুপী গুণাকর । 

চামর ঢাপি বন্দন শালি কৈল তার পর ॥ 
ছত্রশাপি জ/াশালি জগন্নাথ ভোগ । 
জামাইলাড় জলারাঙ্গী জীবন সংযোগ ॥ 
বিজাশাছি বলাইভোগ ধুলা বিলক্ষণ । 
নিযুই নন্বনশালি রূপ নারায়ণ ॥ 

পাতস! ভোগ পায়রা পরম সুন্দর | 
পিপীক্াবীক তিল সাগরী কৈল তার পর ॥ 
বকশালি বাকোই বুয়ালি দাড়বন্তী । 
বাকল বুড়ামাত। রামশালি রাবী 
বাক্য বামগজ বঞয় কত্রি।। 


শিবায়ন। 


নছীপ্রিক্ব লাউশালি লক্ষ্মী কাজলধ। 
ভোজন ভবানীভোঙগ ভুবন উজ্জঃ, 1 
সীতাশালি শঙ্করশালি শক্কর জট! 
এই মত আর কত হৈল ধান্য ঘটা ॥ 
লক্ষ নাম লক্ষ্মী হয়ে কৈল লোকহিত। 
কত নাম কব তার কহিল কিঞ্চিত ॥ 
পাংস্ত ধরি পশ্চাত পার্ধতী কন কি। 
প্রকাশিল! পুর্ণকল! পর্বতের ঝি ॥ 
শস্যপুর্ণ পৃথিবী হইল সেই হৈতে। 
শুনিলেন শৌনকাদি শুধাইয়। শুতে ॥ 
দ্বাদশ বৎসর বদি বলিলেন যৃত। 

নান] উপাধ্যান তাহ] নিবেদিব কত ॥ 
শিবাধিতা কত কথা করিয়। বর্ণন | 
নাথের অষ্টাহ কৈল নূতন কীর্তন ॥ 
শকে হল্য চন্দ্রকল! রাম কল্য কোলে। 
বাম হল্য বিধিকান্ত পড়িল অনঙে ॥ 
সেইকালে শিবের সঙ্গীত হল্য সার।। 
অবনীতে আইল যেন অমুতের ধারা ॥ 
নিগুণ নিগুপ জনে কৈল নিয়োজিত। 
নির্মল নাথের হৈল নির্শল সঙ্গীত | 
নির্চিতে এই গীতে দিতে নাহি দোষ। 
হুরিহর হৈমূধতী সবার সম্ত্বোষ,॥ 


হাতে আমার কিছু দোষ গুণ নাই,। 


গীত সমাপ্তি । ৩৪১ 


উত্তম মধ্যমা সর্ব মনোহর ! 
অক্ষরে ঠা মধুক্ষরে নিরস্তর ॥ 
যশোমস্ত সিংহ সিংহবাহিনীর দ্বাস। 
সে রাজসভায় হৈল সংগীত প্রকাশ ॥ 
বিদগ্ধ বসুধাপতি অতি বিলক্ষণ। 
শক্রসম সভা শোভ1 করে সুধীগণ ॥ 
পণ্ডিত পৃথিবীপতি প্ডিতে মণ্ডিত। 
গুণিপ্রিয় গুপবান গীত বাদ্যে রত ॥ 
প্রন্তাপে পাবক সম সাগর গভীর । 
অবিরত ধর্মমভীত যেন যুধিঠির ॥ 
রূপে কাম রঁণে রাম দানে হরিশ্চন্দ্র | 
সকলে সামর্থ্য ম্মিতমুখ সদানন্দ ॥ 
নিত্য কর্ম জপ পুজা বজ্ঞ দান ব্রত। 
পেয়ে যাঁর প্রসাদ পাতকী হৈল পুত ॥ 
জগতে ভরিল যার যশ£কীত্তি গানে । 
কর্ণপুরে' কূ/পলরামে কেবা নাই জানে ॥ 
ভগ্ত তুমীখর ভূপ ভূষনবিদিত। 

রিপু গর্ব 'খর্ক সর্ব গুণ সমফিত ॥ 
তিহ স্থান দিয় মান বাড়ালে্ম যত। 
নিরূপিত নছে তাহাঃনিবেদিৰ কত ॥ 
সপুত্র কলর গোত্র সুথে রাখ শিব। 
(ক্ষ মহারাজের আশ্রিত যত পীৰ 1 
ভর ভুরিবে ধর ধনে রণে দিবে জয়া 
কউসম বানিয়ে ব্যর্থ নাহিহ 


৩৪ 


শিবায়ন। 


কোঙুঁরের কল্যাণ করিবে নিরন্তষ্ট 
তিন বর্গ ভারে দিবে তারিণী শর ॥ 
মহীতলে যথাকালে মেঘ দেন পয়। 
শস্যভরা হন ধর ব্রাহ্মণ নির্ভয় ॥ 


শর়ুরাম ভায়ার ভরণ কর প্রভু । 


পদছায়। দিহ দয়া ছেড় নাহি কভু ॥ 
গৌরী পার্বতী সরস্বতী স্বসাত্রয় । 
দুর্গীচরণাদি করি ভাগিনেয় ছয় ॥ 
ভাগিনেয়ী পুত্র কষ্ণরাম বন্দোগ্ছটি | 
এ কলে স্ুকুশলে রাখিবে ধুঙ্জটি 
সমিত্রার শুভোদয় পরেশীর প্রিয় । 
পরকালে প্রভূ পদতলে স্থল দিয় ॥ 
পরমানন্ের কর পরম আনন্দ । 

দয় রামের কর সকল সচ্ছন্দ ॥ 
আদর সহিত সদাশিব দেহ বর । 
নায়কের কল্যাণ করিবে বহুতর ॥ 
যাহার কর্গ্যাণে গাই তোমার সঙ্গীত, | 
তাহার কল্যাণ কর বিতর বাঞ্চিত ॥ 
গাঁয়কে বাদকে সুখে রাখ মহেশ্বর | 
গ্রন্থ সাঙ্গ হৈল হরি বল সর্ব্ব নর ॥ 
রামেস্বর রচিণ রসিক রসো দয়। 

হর প্রাঁতে হরি' নণ পাপ হক্‌ ক্ষয়+॥ ১৬৭ ॥ 


পরিশিষ্ট । 


১২৬* সালের মুদ্রিত শিৰাক়নে নিম্নলিখিত গণেশ বন্দনা 
আছে। হস্তলিখিত পুস্তকের কোনটাতেই এই বন্দনা! দেখি- 
লাম না। বোধহয় মুদ্রিত শিবায়নের সংশোধনকারী মহাশয় 
হস্ত লিখিত পুস্তকের গণেশ বন্দনা কিছু ভাঁস। ভাস! অন্থুভ ব 
করিয়া অল্প কথায় এই বন্দনা রচনা করিস দিয়াছেন । 
রামেশ্বরের কৃত অপর বন্ধন! সকলে যেমন বন্দনীষ্ দেবতা 
সপ্ন্ধীয় কিছু কিছু আখ্যান আছে, গণেশ বন্দনাতেও তাহাই 
থাকা অসঙ্গত নয়। | 


গণেশ বনানা । 


নমস্তে গা্দতী পুর পণুপতি প্রাণ | 
হ্রন্্ত হুর বি কর পরিত্রাণ ॥ 
তুমি হে সনাদ্য আদ্য অসাধ্য সাধন । 
সিদ্ধি দাত। সর্বজয়ী,গজেন্্র বদন ॥ 
পর পূর্ব্ব অন্য সর্ধ্য নির্বচিতে নারে । 
বেদাস্ত দর্শনে ব্রহ্ম বর্ণয়ে তোমারে ॥ 
ত্বংহি সার মূলাধার দেব নিরঞ্জন | 

পরব্ব বপু টর্বালোক-আনন্দ বর্ধন ॥ 
তরুণ"ম্"-আভা। চরণ কিরগ। 


৩৪৪ শিবায়ন। 


পলকেতে সর্ব তীর্থ কর পর্যটন। 
ষড়ানন গর্ব খর্ব প্রতিজ্ঞা কারণ ॥ 
বিনায়ক ভক্তি দাত। মুক্তি বিধায়ক । 
চতুর্বর্ গ্রদায়ক বিদ্র বিনাঁশক ॥ 

কি সামর্থ্য ও মহত্ব তত্ব করিবারে। 
মম মতি গণপতি অপার সংসারে ॥ 
বুদ্ধিহীন অহং দীন ক্ষীণ অতিশয় । 
দুর্মদ পামরে দয়া কর দয়াময় ॥ 

মহেশ মহিমার্ণবে আমি ঝাঁপ দ্বিক। 
অন্থৃকুল হলে কুল দেখিতে পাইব ॥& 
নায়কে গায়কে সুখে রাখিবে হে নাথ। 
প্রণামান্তে রামেশ্বর যোড় করে হাত ॥ 


৪৭ পৃষ্ঠার শেষে এই ৪ পঁক্তি আছে £__ 
পদচাকি উপরে বউলি বিলক্ষণ। 
রজত জড়িত বিশ্বকর্মার গঠন ॥ 
ছুইদিকে গজ মুক্ত চুণি মধ্যস্থলে। 
সুবর্ণের নত নাকে বিধু ভাণু জলে ॥ 


৫৩ পৃষ্টাগ'১ পির পরে এই 9 পক্তি আছে। “বে 
গাছে ঝুঁটি” ইত্যাদি পক্তি নাই। 
মিছ। ঘট ধরে কার ওয়া গায় করে। 
করে কর'ধরে কিধুমারে শ্বাস ধরে! 
ছহ্ছৃ সখা € ভু হয়ে সমবায় | 
_খেলিছে সুর াটং পুর দরিয়া গলায় 
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৬৬ পৃষ্ঠার ১৫ পভ পর তিন স্থানে ভাগ হইয়া এই; 
কল্প পক্তি আছে। 


অন্য দেবে সেবে শিবে জানে নাই যারা । 
পণ্ডিত সমাজে কতু নাহি বসে তারা | 
মুক্তি দাতা মাধব মুক্তির'যোগাধান। 
জ্ঞানদাত। পঙ্গাধর গুরু বূপে ধ্যান ॥ 
শৈৰ শাক্ত বৈষুব সবার সেব্য শিব। 
গঙ্গাধরে গর্হাকরে গুরুদ্রোহী জীব ॥ 
ধদে দেহ নশ্বর ঈশ্বরে নিন্দা করে। 
বন্ধ্যা তাঁর জননী জীবন বুথ ধরে ॥ 
শিব তক্ত যেই কুলে সেই কুলে মুক্তি । 
সত্য সত্য সর্ব শাস্ত্রে এই স্থির যুক্তি ॥ 
মানে নাহি শিব যার। জানে নাহি বেদে । 
গঙ্াধর গোবিন্দ গৌরীতে করে ভেদ ॥ 
মহা পরযের কালে হল সর্বনাশ । 
শিব বিদ। মাছি কেহ এই স্ুনির্যাস ॥ 
সেই পরাংপন্ ষেই সর্ধকাল রয়। 
মহারুত্র বলে কেহ মহাঁবষুঃ কয় ॥ 
শিবাধিক কে আছে, সেবিতে বল কাঁকে। 
ত্রিভূবনে তত্ব বুঝে তুমি আন তাকে ॥ 
গুনেছি সুধীর ঠাই নাহি শিবাধিক | 
শিব্যথে মৌেনী হব মাগে খা [ভি ॥. 
এই গুলি শিবাঁতা*ন* বিষয়ক মত প্রকাশ স্মত্র। 


৩৪৬ শিবায়ান। 
৭৭ পৃষ্ঠা! মণ্ের্প এইটুকু আছে। বধ হয় ইহা একটা 


গীতি। 
মেনকার বিলাপ 
বিবাহ বিষম দায় বিবাহ বিষম পায় । 
মৈনাক বিষম হাবা, ঝল্ন। গিয়া তোরা বাব 
কনার মায়ের প্রাণ বর দেখে যায় যায় ॥ 
ভাতার চক্ষের মাথা! খেয়ে। 
আইমা সানেছে বর দেবে কন্যা ষেন পর 
ছিছি গো সোনার কান্তি মেয়ে ॥ 
ক্ষেপা বুড়ী দিগন্বর ধাক্কা! মারে দুর কর 
আঁইবড় ঝি থাকুক ঘরে'। 
বাপ মার বয় পায়ে বিবা হবে লাজ যায়ে 
বুড়া বর আনেছে কেট! করে ॥ 
গায় বেড়া কাল সাপ কোথা হইতে আইসে পাপ 
ভগ্ন পার ষেবা আসি দেখে । 
বয়স নাহিক লেখা আছে যেন বসে ভেকা 
গেছে দাত সব চুল পিকে 
ভাল ঘর ভাল বর বলে বলে নিরপ্তর' 
নারদ লাগেছে মোরে হটে ।, 
,গ্লৌলীকে বান্ধিয়া গলে আমি ঝাপ দিষ জলে 
| ভূতে সত! দিতে বল বটে ॥ 
গুধনিধি বাছ। মোর রূপের নাহিক ওব্ল 
" মর তোর আছে কোন শুথ৭ 
দেখে আডা চু ছ্‌দ মদে লেগেছেংধন্দ 
বালে, অন্নন স্থৰিণু৫' " 
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মেনকা সয়া কয় গৌরীর গুন্রে ভয় 
বিশ্বন'ঃথ এত উপহাস। 

ভগে দ্বিজ ধ্রামেশ্বর শুন যত বুড়া বর 
বিবাহে ছাত়হ অভিলাষ ॥ 


৭৯ পৃষ্ঠার শেষের কয়েক পংক্তির পরিবর্তে এই কয্ধেক পংক্তি 


আছে। 


বিধি বিষ্কু ভৈরব বুঝিতে নারে যার । 

সে তুমি তোমার তত্ব কে জানিবে জার ॥ 
মায়। মুর্তি দেখে যত মায়ে গালি পাড়ে। 
স্েনকা মায়ের তাঁয় মনস্তাঁপ বাড়ে॥ 
যোগশ্বরে জর করে জানে যেই জন। 
কাণে মোর বাজে ঘোর কুলিশ বেমন ॥ 
মদন মোহন মুর্তি ধর মোর তরে। 

যত মায়ে সবে চায়ে মুগ্ধ হয়ে পরে ॥ 
সেই ষপু শুনিয়া এ কথা অন্দরীর । 
কোটী কাম কমনীয় হইল শরীর ॥ 


